রা ০০০18 (oe শপ 
॥& *। £ ভত্রনেল ললিত পতিত দহ দ্য £ 





৮ ্ষ। দিহঘ্ধক মাসিক * তত ক। 





শ্রতিষ্ঠা্ড। প্রহি্ীত্রী সম্পাদিক। 
এক্রিয়রজীল সেন বিশেষ সংখ্য! ৩সর্ণপ্রস্ত। সেল 
টি NN ENE EE Ee Cn IED nD Onde 
৪৭ বৰ্ষ ও ৭ম ১২শ সংগা | ৩-:শে চৈত্র, ১৩৮৪ £ ১৩ই এপ্ৰিল, ১৪৭৮ 
বিবয়সূচী 
চম্পাদক*দু ও 
ভারতবর্ষে ইংকেনরী শির প্রবন্ধুন রামযোহন রায় FS 
নিকষ? সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব £ ঈশ্বরচন্্র বিস্তালাগর ঙণ 
দেশী ও বিদেশী শিক্ষা) 2 ভ্বদেব মুখোপাধ্য।স- ১ 
লোকবিক্ষ। £ বক্ষিমচন্দ্রচট্রোপ।ধ্যায় ও 
শিক্ষা-প্রণালী : কেশবচম্স সেন ধু 
স্ৃত্যশিক্ষা : কেশবচন্দ্র সেন ৬৫ 
৮৩ শিখিব কি ঠেকিয়। শিখিব £ ছিজেজ্নাথ ঠাকুল ৬৭ 
“শিক্ষা ও স্মদেশ £ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রি ৯৮৬ 
নিক্ষা প্রসঙ্গে £ স্বামী বিবেকান্দ্দ 3৬ 
বিশ্ববিভালস্রের ভূমিকা £ আচার রজেজ্নাথ পীল তা 
সম্পাদক 


হী ত্রিপুরাশক্ষর সেন শাত্র। 


(শিস! পত্রিকার বাহক হোন 

১৬৮১ ধানের নৈ*(প নাস হইতে নব পথায়ের শিক্ষার এর । গতি বাছগণল। 
মাসের শরথম সপ্তাহে মধ্যে পত্যিক। প্রকাশিত হইবে । প্রতি মংগ্যার মুল্য ১:০০ 
টাকা । বাধিক চাদ! সড়াক বার টাক। অগ্রিম দেয় । 

কোন মাসের পত্রিক। না পাইলে পরধতা মাসের পনের দিনের মধ্যে স্থানীয় 
ডাকঘলে আচুলন্ডান্র পর কাখালয়ে জানাইতে ছইবে । অন্ুপ। অওাপ্ু পত্রিক! পাঠান 
সম্ভব হুইবে ন। । টাকাপয়সা পরিচাজকের নিকট কাধালয়ে পাঠাইতে হইবে । 

গ্রাহকগণ নামঠিকান! স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন । গ্রাহকসংখ্য! উল্লেখ করিয়া পত্জালজাপ 
করা বাঞ্ছনীয় । ঠিকান। পরিবর্তনের কথা মাসের পনের তারিপের মধ্যে ভালাইতে হইবে । 


“শিক্ষা পত্রিকায় লেখা পাঠাল 
লেখকগণ গুসোজনীয় টিকিট সহ 5. 001 Press কথাটি খামের উপর লিখিস্ব! 
কাগজের এক পষ্ঠাঘ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত প্রবজ্জাদি পাইবেন । শিশ্ষাসংক্রোস্ত গ্রবন্ধই 
প্রকাশিত হইবে । অএ্রকাশিত প্রধঙ্গ গেল্রত পাইতে হইলে উপঘুক্ত ডাক কিট সঙ্গে 
পাঠাইতে হইবে । প্রংদ্মাদি সম্পাদককে মাছে পাঠাইতে হইলে । 


শিক্ষণ” পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিল 
বাজল। এ ইহ, উভয় ভাষায় নিজ্ঞাপন। ভকানিওত ঠইবে দশ1৮৮ ০ কাশের 
অস্তত পনের দিল পুলে সুরা দিছি পৌছ = আশেক । হিভা:প্নরদ।ত:র অমপ্রমাদেন 
জন্য কর্তৃপক্ষ দাদী «(2-০ | তিন সংগা হিজঞাপনম প্রকাশিত হইতো দিনেষ হানে 
ছাড় দেওয়া হইতে | 
বিজ্ঞাপনের হার 
মলাটে৭ ছিতীয়া পল পদ শমান/বণ ১৭৫০০ 50৭-০ ১৭০" 


এ তাস শা ১-০০৬৩ ৬ 
এ তিতীয় পুন পূচ। ১% ১৪০০৭ 
৩ অধ” পুচ! ৮০৬০ aoe 
এ চতুর্থ পূণ পুচ। iS ১০ রি ১৭৫-৯৪ 
এ অর্ধ পৃষ্ট। ন ১০১৫ী"৬৩ জি 

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ১২৯৮০ ৯ 
তরী অর্ধ পষ্ট। র্‌ ৭০°০০ ৬০৬৩ 





শিখা পত্রিকার বিশেষ সংখ্য! 
বন্দে মাতরম্‌ শতবাহ্বিকী সংখ্যা ৩-০০ 


প্রকাশকাল চৈত্র ১৩৮৩, এপ্রিল ১৯৭৭ 





শিক্ষ। কাধ'লয়, ১-৩, কলেভ রে, করপিকাতা-৯ ফোন 2 ৩৪-৫৬৭৪ 


সম্পাদকীয় 


ইংরেজ কবি টেনিসন্‌ €(765005590 ) বলেছেন, 
‘The old order changeth yielding place (0 new, 
And God fulfils Himself in many ways, 
Lest one good custom should corrupt the world.’ 
যুগে যুগে প্রাচীন বিধানের পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন বিধান এসে তার স্থান গ্রহণ 
করে, যে বিধান এককালে ‘ছল দেশ ও জাতির পক্ষে কল্যাণকর, পনিবঝতিত অবস্থা 
তাই হয় দেশ ও জাতির পক্ষে হুর্গতির নিদান, কারণ, বিধাত। তার অভিপ্রায়কে 
ইতিহাসের ভেতর দিয়ে পিচি ভাবে সার্থক করে তোলেন । 
এমনি করে একটা হাতির জীবনে যপন কোন মহামানবের আবির্ভাব হয়, তখন 
ভার উদাত্ত আহ্বানে জাত মেহ-নিডা, তার সুপ্থির জড়ত। ভঙ্গ হাতে পারে, আবার 
যে জাতি তার অউনততণ গৌরব এঠিহকে বিশ্বত হয়, বাইলের কোন চণ্ড 
আঘাতে সে জাতি সহসা! আন্প-সনুক্ধ হলে উঠতে পারে । ‘চাকিৰ পাতি’ কবিতায় 
কবি সত্োঙ্ছুলাথ বলেছেন 
“গো হগে মরি কত লিক 
আমর! সবাই এসেছি ছাড়ি, 
জড়তার জ্ঞাড়ে থেকেছি অস'ড়ে 
আবার উঠেছি অঙ্গ ঝানি। 
পরিব্ডন চলে তিলে তিলে 
চলে পলে পলে এমনি করে, 
মহাডুজঙ্গ খোলস খুলিতে 
হাজার হাজার বছর ধরে।' 
মহামানবগণ বা অবতার পুরুষগণের আবির্ভাব ঘটে যুগের প্রয়োজনে, তাল) প্রচার 
করেন শাশ্বত ধর্মের সঙ্গে অবিরোধী যুগধর্মের বাণী, তাদের আহ্বানে একটা জাতি 
জেগে ওঠে, রচন! করে একট! নতুন সমাজ, গড়ে তোলে একট! নতুন শিক্ষা "ব্যবস্থা? লাভ 
করে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একট] নতুন দৃষ্টিভগি । মধ্য যুগে আমাদের এই বাংল! 
দেশে শ্রযহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে বাংলায় তথা সমগ্র ভারতে যে মহাভাবের প্লাবন 
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বদে গিঘ্েছ্বিল তাতে জতিখ অনেক আর সুসংঙ্খার ভেসে গিয়েছিল, আছি মানবাস্াণ 
হহিয়! সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল । বান্দ!লী প্রতিভার জেট নিদশন নব) স্মতি ও 
নব! চ্চান্স যখন বাঙ্গালী সমাজকে ধ্বংস ব! বিলুপ্তির হাত গেকে রক্ষ। করতে পারে নি, 
তখন গমশ্মহা গভূর দিব্য জীবন ও তার প্রচারিত প্রেমধর্খ সেই অসাধ্য সাধন কনেছিল-। 
সেই সময়ে বাংলাদেশে সংকীত্তন ও কথকভার তেতর দিযে লোকশিখার বিকিহণ 
ঘটেছিল (এই জন্যে শীমদ্মহাপ্রভূ ও প্রভু নিত্যানন্দকে বল! হয়েছে *লংকী€লৈকপিতনেই), 
প্রস্থানত্রয়ীর ( উপনিষদ, গীতা ও বেদাভ্তদর্শনের ) ওপর গোঁড়ী বৈষ্ণবগণ ঘে নতুন 
আলোকপাত করে'ছলেন, সারা ডারতের পণ্ডিত সমাজের দুডি সে দিকে আট হয়েছিল, 
শ্রীংস্তাগবভের ও ভাগব্তধর্ণের লুপ্ত মর্থাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল” কাবা» হড় দর্শব ও 
নহ] স্তায়ের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ( যেষল। প্রীজীব গোন্বামীর হট্‌ সঙ্গর্ড ), বৈষ্ণব 
ভক্তিশাশ্ এবং অলঙ্কার শাস্ম ও ( ঘেমন, শঁক্ূপ গোস্বামীর 'তক্তিরসামৃতলিন্থু' ও *উজ্দ্ল- 
নীলমপি' ) চঠস্পাঠীলমুহে মর্যাদার আপনে প্রতিষ্ঠিত হছেছিল। এই সময়ে বাংল! 
সাহিতোর সঙ্গে ৯২2৩ সাহিত্যের ও অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছল। প্রাচীন কালে 
কাশীখামের মত মধ্যযুগে নতছটপই ছিল ভারতের জে ব্ছ্াকেঞ্ছজ। কিন্ত অষ্টাদশ 
শতকে রাষ্টনৈতিক বিপধশেন হলে বাঙ্গালী জাতি অনেক পরিমাণে আদর্শভষ্ট হয়, তার 
প্রতিভা ও অনেকট। দ্র'ন হযে ঘায়, হদিও এই শতাব্দীতেই শ্ুফামপ্রসাদের মত সাপক 
ও সিক্ধ পুরুষ এবং ভার্তচন্ডেপ্র মত কবির আবির্ভাব ঘটে । তবে দৌতাগোর বিধ, 
ছিয়াত্তরে হনুম্মরের প্রা সঘক!লেই আমাদের এই বাংলাদেশে এমন এক মহামানবের 
আবির্ভাব ঘটেছিল ধান ভেতর একট। সমগ্র যুগের চিন্তাধার। সংহত ও কেন্দ্রীভূত 
হয়েছিল, লাধকের বু সাধনার ধার! ধার ভেতর মিলিত হয়েছিল, ধার ভেঙগ্বে ভারতের 
অধ্যাত্ম. সাধনের প্রতি শ্রন্ধাবোধের সঙ্গে বি্জ্ঞন্চেতনা ও ইঠিহাসচেতন!ন সমন্বয় 
ঘটেছিল । এই মহাপুরুষ হচ্ছেন সব্যসাচী রাজ! রামমোহন, যিনি দেশীয় পণ্ডিতদের 
ধৰ্মান্কত৷ ও কুসংস্কারের এবং ডারতীয় ধর্ম সম্পর্কে মিশনারীদের দুরভিসনদ্ধিতামূলক 
অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তথাপি, এ কথা সত্য যে 
রামমোহনে? দৃতে ভারতীয় সাধনার সামগ্রিক ক্ধপটি প্রতিফলিত ৎঘনি, কারণ” তিনি 
যতটা ‘জ্ঞানী’ ছিলেন, ততটা! “ধ্যানী’ ছিলেন না, তাঁর ভেত যতথানি বিশ্গেষণ-নক্তি 
ছিল, ততথানি প্রজ্ঞাদৃ্ি ছিল না । 

যা হোক, উনবিংশ শতকের বাংলায় থে নবজাগরণ ঘটেছিল, তার যুলে অনেকটা 
পরিমাণে ছিল বহিঃশকিল্ন অথাত এবং এই আদাতেই জাতির আব্মা জাগ্রত হয়েছিল । 


ল"প1দ+* মু i 


স্ত্ী্ীয় মিশনান্রীদের অপ প্রচারের প্রতিবাদ করতে গিয়েই বামমোহন বহু পুস্তিক। রচন। 
করেছিলেন ও পরবতী কালে মহদি দেবেন্দনাপ ‘তব্বোদিনী পত্রিক!’, ‘“তত্বোধিনী 
পাঠশীল।", প্রভূতির প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন । 

রাজা রামমোহন শুধু একজন ধর্থলংক্কারক ও সমাজ-সংস্কারকই ছিলেন না, তীর 
রাজনৈতিক চেতন, সমসাময়িক বিশ্বের বিভিন্ন জাতির সম্পর্কে ভার জাগ্রত কৌতুহল, 
পাশ্চাত্তোর আন-বিজ্ঞাল সম্পর্কে ভার গভীর অনুরাগ, তীর ইতিহাস-চে তন! এবং সর্বোপরি 
তীর শিক্ষা-চিস্ত! নিঃসন্দেহে প্রয়াণ করে, তিনি যুগের কতখানি অগ্রশানী ছিলেন। 

যে রামঘমোহন্‌কে মলন্বী ম্যাস্সমূলার তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞানের প্রবর্তক এবং চিন্তানায়ক 
রম" রর"! ( Romain Rolland) কোর প্রতিষ্ঠাত| ( builder of unity ) 
বলেছেনঃ তার ভেতর একট! বৈত সত ছিল কিন্ত স্ব-বেরোধ ছিল ল। । সেই জন্তেই 
যে রামমোহন আযাদের দেশে তথ। নিপিল বিশ্বে ভাবতেন অপযাঙ্থ সাধনার বাণী প্রচার 
করার জগ্ভে উপনিষদ ও বেদান্ত লম্পর্কে নানা ভাষায় গ্রন্থ বুচনা করেছিলেন, তিনিই 
আবার এদশে প্রতীচ্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্যে লর্ড আমহাষ্টাকে অনুরোধ জালিকে 
একপানি দীখ পথ লিপেছিলেন (১১ই ডিলেশ্বর। ১৬২ 5 খ্রীঈান্দ )। তাতে তিনি 
লিখেছেন -_সংস্কত বিদ্যা প্রদারকল্লে অর্থব্যঘঘ করলে এ দেশবসীত কল্যাণ তে! হবেই 
না, বং তাঁদের সময ও মন্টিক্ষে্ ঘোর অপবাবহার ঘউশ এবং তার। দিল দিল 
জ্রীবন-সংগ্রামে আপটু হয় পড়বে । এ দেশের চতুষ্পঈাঙ্গ ছাঁত্রগণ নব্য হ্যা 
প্রভৃতি শাস্ত্র অধায়ন কখে কুট তর্কে দক্ষ হয়, য। আীবন-সংগ্রাষে কোন কাজেই লাগে 
না। আবার বেদীশ্তের (বেদান্ত বলতে রামমোহন এখ।নে অদ্বৈত বেদাস্তকে বুঝেছেন ) 
খঅনুজ্টলীনের হানা ও এদেশবালীর প্রকৃত কল্যাণ হতে পারে ন, কর্ণ, বেদ।স্ত তাদের 
শিক্ষা দে __জগং মিথ্য! । সুতরাং এই “আমু।ময় জগতে সংসার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য 
সম্পাদূনে তার। উদ্দানীন হয়ে পড়ে ॥ . অন্যথায় যদি ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানী এ দেশবাসী- 
গণের ভেতর গপিতশান্্। রসায়ন, পদার্থ-বিস্ত।, শারীর বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের 
জন্যে অমুমোদিত অর্থ ব্য করে, তা হলেই এ দেশের যথার্থ কল্যাণ হতে পারে। 

এই দীর্ঘ পত্র পড়ে মনে হতে পারে, রামমোহন বুঝি সংস্কৃত ভাবা ও প্রাচ্য বিস্তার 
বিরুদ্ধে বিন্ধপত। প্রদর্শন করেছেন । কিন্ত রা! রামমোহনই সর্ধপ্রধম প্রাচ্য ও প্রতীচা 
বিস্তার, ভারতের অধ্যাত্ম বিদ্যার সহিত পাশ্চাত্ত্যের, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্তার মিলনের 
স্বপ্র দেখেছিলেন। রামমোহনের এই স্বপ্রই পরবর্তী কালে ভাঁব। পেয়েছে স্বামী 
বিবেকানন্দ ও রবীশ্রনাথের ভেতর । পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্যাপাগরের চিন্তাধারার সঙ্গে ও 
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রামমোহনের চিন্তাধারার আশ্চয সাদৃশ্য ছিল। যা হোক, শিক্ষ। সম্পর্কে রামমোহনের 
দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যুগপং পারমাধিক ও ব্যবহারিক | তিনি স্বঘুং বেদান্ত কলেজ (১৮২৫ আঃ) 
ও এ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের প্রতিষ্ঠা! ১ আবার ১৮১৭ খ্রীষ্ধাব্দে প্রতিষ্ঠিত ‘ছিন্দু 
কলেজেৱ’ সঙ্গে তিনি একফালে যুক্ত থাকলেও ‘ইয়ং বেজলের' ওঁদ্ধত্য, দেশীয় সংস্কৃতি 
সম্পর্কে অজ্ঞতা ও আতিশযাকে তিনি কখনো শ্রম দেন নি। 

উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রধানতঃ গাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার 
মধ্যে সংঘর্ষ ও সহহ্বয়ের ইতিহাস । এই সময়ে বাংলার কোন কোন বরেশ) মনীষী 
পাশ্চাত্য শিক্ম! প্রবঙ$নের প্রতি বিরূপতা দেখিয়েছেন ( ঘেমন, রাধাকান্ত দেব, ভবানী- 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ), কেউ বা ত'রুণ্যের চাপল্যবশতঃ এবং তরুণ শিক্ষক ও 
ভাবপ্রবণ কবি ডপোজছিত'র শিক্ষার প্রভাবে পাশ্চাত্রোর শিক্ষ। ও সভ্যতাকে অকুষ্ঠ 
অভিনন্দন জ্ঞানিয়েছেন এবং দেশীয় সত্যত! সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞত1 প্রদর্শন করেছেন। 
মবশা, এদের কেউ লেট পরিণত বয়সে প্রথম জীবলের উগ্রত। পরিহার করেছেন, কিন্ত 
অনেকে অতিনাতায ১০৬3 উচ্ছু্খণতার্র ফলে অকঃলে কালকবনিত হথেছেন 
( রাজনারায়ণ বসুর ‘সেকাল ও একাল' দ্রঈব্য ), অনেকে ধমের ভিত্তি পর লাতীম 
শিক্ষা প্রব€নে উত্স হ বোধ করেছেন ( যেমন, প্রলগ্রবুমার ঠাকুর, মলি দেবেজ্নাথ, 
রাজ্জন!রায়ণ বসু, ন“গোপাল মিত্র ইত্যাদি), অনেকে আবার এ দেশের তথাকথিত পশ্ডিত 
সমাল্রের ধর্মান্কত| ও বিচাপ-মুডতার প্রতি প্রতিকূলতা প্রদর্শন করলেও সংস্কত শিক্ষার 
উপঘোগিতাকে অস্থকান করেল নি, কিন্ত সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মনে পাশ্চাত্তা বিজ্ঞানের 
প্রতি অহ্যাগকেও জাগ্রত করতে চেয়েছেন ( যেমন, ইশ্বরচচ্্র বিছ্য/পাঁগর ও “তত্ব 
বোধিত্রী'র সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ) অনেকে রক্মশশীল হয়েও যুক্তিবাদকে আশ্রয় 
করেই এ দেশের সমাজব্যবন্থ।স য! কল্যাণকর, সেদিকে সকলের দৃহি আকদ্ণ কণেছেল, 
অথচ . প্রতীচ] সভ্যতার ভেতর আমাদের য। গ্রহণীয়, তাও গ্রহণ করার নির্দেশ 
দিয়েছেন ( যেমন, ভূদেব মুখোপাধ্যা্থ ॥ দ্রষ্টব্য-_ আচার প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ 
ও লামাজিক প্রবন্ধ )। 

“ইয়ং বেঙ্লের’ শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাপ্তরু হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও বাংলার 
তরুপগণকে শুধু বিভ্রান্তই করেন নি, নানাভাবে তাদের ভেতর যুক্তিবাদ, স্বাধীনতার 
আকাঙ্ক্ষা ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাকেও জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন ৷ তার সাছিখো কয 
তরুণ শিক্ষার্থিগণ এযাভাম স্মিথ, বেশ্বাম। লক্‌, হিউম, মিল, পেইন প্রস্তুতির চিন্তাধারার 
সঙ্গে পরিচিত ছন । “ইয়ং বেঙ্গল’ কখনো কপটতা ও মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দেন নি, 
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তবে তঁ:'র। হদ্মত ডি'রোজিও'র শিক্ষার পূর্ণ তাৎপর্ধ উপলক্তি করতে পারেন নি। 
ডিরোজিও ছিলেন ফত্রাসী বিপ্রবের সামা, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত । 
অধুহদদনের ও পূর্বে এই বিপ্লবী চিন্ডানায়ক ভারতত্কৃমিকে “জননী ' বলে সম্বোধন করেছিলেন। 
“ইয়ং বেস? ভারতের অতীত এঁতিহ্থ সম্পর্কে ক্ধাহীন হলেও ভিরোজিও যে ভারতের 
গৌরবমদ্ন অতীত সম্পর্কে সম্পূর্ণ শ্রন্ধাবান ছিলেন, তার প্রমাণ মিলে “০ India—My 
Native Land’ নামক কবিতায় | 
‘My country! in thy day of glory past, 
A beauteous hale circled round thy brow, 
And worshipped as a deity thou wast, 
Where is that glory, where that revercuce now ?' 
তরুণ বিক্ষংত্রতী ভিরোজিও'র মৃত্যুর পরেও হিম্দু কলেজের ছাত্রগশের ওপর তার 
প্রভাব দীর্থদিন অক্ষপ্র ছিল । এদের ভেতর ধারা সেই প্রভাবক অত্রিক্রয় করে পরবর্তী 
জীবনে দেশের সেবায় ও জ্াতিগঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তা'দেপ্র ভেতর ভূদেব 
সুখোপাধ)ায়, লামতন লাহিড়ী, প্যারীচহ্রণ সবক!র ও রাজ্নারায়ণ বসুর নাম বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । 
উনিশ শতকের প্রপ্রমার্ধে বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা! বিস্তারের ইতিহাসে এমন 
একদ্রন বিদেশী নাম উল্লেখযোগ্য যিনি বঙ্গভূমিকেই মাতৃভূখি বলে গ্রহণ করেছিলেন, 
যিনি মানব্ধর্ণে দীক্ষিত ও আ্ীষ্টীর মিশনারীদের দুরভিসন্ধিমূলক কাহকলাপের বিরোধী 
ছিলেন, চিকিহলা-হ্্যা।য় যিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং কলকাতা! মেডিক্যাল 
কলেজ-প্রতিষ্ঠায় ধার সক্রিয় সহযোগিতা ছিল - তিনি মহামতি ডেভিড হেয়ার । 
ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী যাতে মাতৃভাষায় ব্যুৎপন্প হয়, সেদিকেও তার দৃষ্টি 
লজাগ ছিল । পাত্রীদের চোখে তিন ছিলেন নাস্তিক । কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাই তীকে 
“াইতাবে সম্বোধন করেছেন-_‘মনুদ্ধত্ব-ধর্মে পূত হে নাস্তিক । আন্ডিকের গুরু !' 
এদেশে খ্রীষ্টীয় ধর্মঘাজ্জকদের শিক্ষাবিস্তারের মূলে যে দুরভিসন্ধি ছিল এবং বহু “ইঘং 
বেঙ্গলের” মধ্যে স্বদেশীয় সংস্কৃতি ও এতিহ সম্পর্কে যে অন্তাত। ও অল্রন্ধ। ছিল তার 
বিরুদ্ধে শ্রচ্েম প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন মুতিমান প্রতিবাদন্বক্ূপ | তিনি দেশীয় 
ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা“শদিগকে শিক্ষাদানের অস্যে এবং ভারতের =নাতন অধ্যাত্মবিস্ত। 
ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের নান! শাখল সঙ্গে তাদের পরিচয় সাধনের জনে 


এহছিন্দুকলেজ-পাঠশাল।' স্থাপন করেছিলেন ( ১৪ই জুন, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ )। এর যোল 


০.1 


বসর পূবে যে ‘গৌড়ীয় সমাজ? প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারও উদ্দেশ্য ছিল মিশনারীদের 
অস্ততা-প্রস্থত ও দুরভিসদ্ধিমূলক নান। প্রচেষ্টার প্রতিবাদে তক্রণ বিদ্তার্থীদের বাংল? 
ভাবার মধ্য দিয়ে হ্ছদেশীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন প্রস্ততি শিক্ষ। দেওয়া । এরূপ একটি. 
সভার উপযোগিতা সম্পর্কে রগ ণশীল ও প্রগতিশীল হিন্দুদের যধো। একমন্ধ্য ছিল । 

মহাবি দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বল! হয়ে থাকে, তিনিই প্রথম বাংল। সাহিত্যকে অবলম্থন 
করে বাঙ্গালী জাতিকে নিজ ঘরে ফিরে আসার আহ্বান আনিস্ছেছিলেন* তিনিই প্রথমে 
সভা-সমিতি ও সাময়িক প ত্রকে আশ্রয় করে আত্ম-প্রত্যক্হীন ও আত্মবিস্থত বাঙ্গালী 
জাতিকে আত্মসন্থুক্ষ করার প্রয়াস পেছেছিলেন । তিনি যে মন্দ্বী বাঙ্গালীদের মধ্যে ভাবের 
আদান-প্রদানের জন্যে ‘ওত্ববোধিনী সতার' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারই উদ্যোগে পরবর্তী 
কালে ‘তত্ববোধিনী পা-শাল।’ ( ১৮৪০ খ্ৰীষান্দ ) ও ‘হিন্দু হিতাথা! বিদ্যালয়’ ( ১৮৪৬ 
খ্রীষ্টাব্দ) স্থাপিত হয়েছিল । !তনি বাঙ্গালী জাতিকে আত্যন্থ করার জন্যে দীর্থ বিশ বৎসর 
কাল যে বিপুল পরিশুম করেছিলেন, তাল পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এ যুগের শিক্ষাব্রতীদের 
বিশেষতাবে স্মপ্রণীয় । 'ততববোধিতী পতিকা'র সম্পদেন! কছেছিছেন বাংলার অন্যতম 
বঙ্পে] সম্তান অশ্ষচসুদার দত্ত, দুঃখের বিষয় এই :নন্ব) পুরুষের দ্বধ:ন চস্তাধারা ও 
বৈজ্ঞানিক দু?িতঙ্গির সঙ্গে এ কালেত্র শ্রিশিত বাঙ্গালীরও পকিচ অল্প । এ ছুর্ভাগ্য 
অক্ষয়কুমারের, এ! আমদের, কে তার উত্তর দেবে? 

বাংলা ভাষাই যে এদেশে শিক্ষার বাহন হও উচিত, এই সংজ সত্য কথাটা সে 
যুগেই£মহার দেবেন্ছন।থ, পাহনারাছণ বহে প্রমুখ মহবিবৃন্দ উপলব্ধি করেছিলেন । আবার 
'জাতীয় শিক্ষা! পরদ' ( National Council of Education ) প্রতিঠিত হবার হছ 
পূর্বেই 'হিন্দু মেলার” প্রতিটাত। নবগোপাল মিত্র জাতীয় বিদ্যায়তন করেন ( ১৮৭২ 
খ্রীষ্টাব্ | ) এতে শিক্ষার্থীদিগের শারীরচর্চায় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হ’ত। *পদ্দিনী' 
প্রভৃতি বিবিধ আখ্যান কাব্যের রচয়িতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও এদিকে “শরীর সাধনী 
বিস্য!-শিক্ষার উ.পাৎকীর্তন” নামক গবেষণ। মুলক পুত্ডিক। প্রণয়ন করে_ব্যায়াম-চর্চার 
প্রয়োজনের দিকে আমাদের দুদ্রি আকর্ষণ করেছিলেন। এই পুঝ্িকাম্ম তিনি দৈহিক 
বল প্রাচর্ষের প্রয়োজন, প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে ব্যায়াম-চর্চা, প্রাচীন ইউরোপীয় 
জাতিদিগের ব্যাম্বাম-চর্ভ1, ব্যায়াম-চর্চার সহু্পায়, বাঙ্গালীদের মধ্যে ব্যান্মাম-চর্চার 
অভাবহেতৃ নানা দোষের উৎপত্তি, রাজকীয় বিস্তালছ্ছ প্রস্থৃতিতে ব্যায়ামচর্চ1 প্রচলনের 
আবশ্যকতা প্রভৃতি বহু বিষন্বের আলোচনা করেছেন । সেকালের বাঙালী মনীবীর! 
বুঝেছিলেন__শিক্ষার উদ্দেন্ত। হচ্ছে মানসিক উৎকর্ষসাধনের সঞ্গে দৈহিক উদ্ক্‌ধসাধন” 


সম্পদকীমু শ 


কাণ -*A sound mind in ও sound body is the greatest blessing 
on tbe earth’. আবার আচাধ গুহদাস ভর জান ও কণ!’ নামক সারগর্ত গ্রন্থে 
নৈতিক শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে বিশদ আলোচন। করেছেন। পরবর্তী কালে বীর 
সন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ও চেয়েছিলেন এমন একদল যুবক যাদের মাংসপেশী হবে 
সৌহনিমিত আর লাম হবে ইস্পাতে গড়া (I want muscles of iron and 
nerves of 50৩51. ), আর সর্বোপরি তার! হবে চরিত্রবলে বলীয়ান । প্রামিজ্জীর নেই 
প্রলিক্ধ উদ্ধিটি স্মরণ করি 

‘টাকায় কিছু হয় না, নাম-যশে ৪ কিছু হা ন, একমাত্র চরিত্রই বাধাবিদ্রন্$প বঙ্ছদ্ঢ 
প্রাচীরের মধ্য দিখে পথ তৈনী করতে পারে 1 

‘Neither money pays, nor name, nor famc, it is charactcr tbat 
can cleave through the adamantine walls of difficulties.’ 

উনবিংশ শতান্দীর বাংলার বহু স্মরণীয় শিক্ষাত্রতীর সধেয আমর! এবটি অসাধাহণ 
ইবশিস্টা লক্ষ্য কনে থাকি । তার।| নিজেরা মানুষ হয়ে এবং দ্বদেশ-প্রেয়ে উৎ্ধ ছন হয়ে 
“মাহ গড়।'র ব্রত এহণ করেছিলেন। তাদের আচতুণে শ প্রচারে কোন পার্থক্য 
ছিল ন, তার। ছিলেন দাপশিধান্ধ মত, এই অন্তে তাদের সাপে এসে শত শত প্রাণের 
প্রদীপ জলে উঠেছিল। তন) ভারতের অতীত এতিহের ভেতর য। মহিমময় ও গৌরব- 
মণ্ডিত, তার প্রতি অবন্ধাবীন ছিলেন এবং অনাগত যুগের মহিষপীপ্ত ভারতেন স্বপ্র 
দেগেছিলেন। ইাঁর। দেশের সৰবাঙ্গীন মঙ্গলের জস্যেই শিক্ষাদান কায, গ্রন্থ চন! 
প্রভূতিতে আত্মনয়োগ করেছিলেন। অবশ্য, তাদের তেতর মতপাখ্ক্য ছিল, কেউ 
হয়ত সমাল-সংস্কারের বাাঁপারে অনেকট! রক্ষণশীল ছিলেন (যেমন, মহবি দেবেছছনাথ, 
ভূদেব, গুক্ষদাস প্রভৃতি ), আবার কেউ হয়ত প্রাগ্রসর ( Pror৫55iv৫ ) ছিলেন 
( থেমন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, কেশবচজ্্র প্রভৃতি ) কিন্তু তাঁর! সকলেই স্বদেশের 
কল্যাপব্রতে দীক্ষিত ছিলেন । উনিশ শতকের বাংলার ঘে সব স্মরণীয় পুর শিক্ষাদান- 
কাকে জীবনের ব্রত হিনাবে গ্রহণ করেছিলেন, তদের তেতুরে রাজনাবাসুণ বস্ম, 
রামতন্ লাহিড়ী, মধুস্থদনের চরিতকার যোগীঞ্জনাথ বসু, শিহনাথ শাস্ত্রী, অশ্বিনী কুমার 
দত্ত, জগদীশচন্দ্র মূখোপাধ্যায়। কালীশ পত্ডিত প্রভূতির নাম বিশেষভাবে শ্মরণীয় । 
কিন্ত বাঙ্গালীর সোভাগ্যক্রমে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই ( ১৮২০ আ্রীষ্টা। এই 
বৎসরে জ্ঞানতাপস অক্ষদ্রকুমার দতেরও জন্ম হয়। } বাংল! দেশে এমন একজন ‘একক' 
পুরুষের,আবিভাব ঘটে যিনি শুধু শিক্ষ।-বিস্তারে, সাহিত্য-স্ুষ্টিতে ও সমাজ্র-সংস্তারেই 


্ক্ষে। 


অনলস ছিলেন না? ধার ভেতর শুধু নানা বিরুদ্ধ গুশেরই মন্থর ঘটে নি, হার সম্বন্ধে শুধু 
এই কথাটাই বল! চলে_“তোমারি তুলন!, দেব, তুমি এ মহীমণ্ডলে । তাই কবি 
সত্যোন্দনাথ বিলাপ করে বলেছেন = 

‘শরণ চিহ্ু রাখতে পারি, শক্তি তেমন নাই, 

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মুরত নাহি চাই, 

মানঘ চাহি তোমার যত একটি তেমন লোক, 

শ্মরণ- চিহু মূর্ত যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক ।' 

বিস্তাল।গর সম্পর্কে রবীঙ্ছনাথ ও রামেন্দ্রহ্নন্দরের উক্তি আমাদের স্মরণীয় । কিন্ত 
দুঃশের বিষয়, বিজ্ঞ!পাগরের চরযিত্র-বিচারে এ কালের অনেক সমালোচক অসম্যগ দশিতার 
পূ্চিয় দিয়েছেন। 
জঅমেয়াত্ম। পুরুষ বিশ্য:লাগরের অদ্ভুত কর্মশক্তি, অনভিভবনীয় ব্ঠিত ও প্রথরর 

কা ন্ঢানের কথ! ভাবলে বিন্মিত হতে হম । রবীন্দ্রনাথ যাকে বাংলা ভাষার প্রথম 
যথার্থ শিল্পী বলেছেন, সংস্কৃত শিক্ষার বিশ্ডারে এবং যুগোপযোগা সংস্কার সাধনে তার 
প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ) ৷ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষক্ষপে কলেজের পুনর্গঠনের 
জ্রন্কে বিদ্যাসাগরের যে প্রচে্ট।, তার ভেতর দিয়ে তার যুগ চেতনা ও প্রথর কাগজ্ঞানের 
পরিচয় পাওয়া যায়। কলেছে মিয্নন শৃঙ্খলা রক্ষার দিকেও তার দুটি ছিল সদা জাগ্রত । 
যে সংস্কৃত কলেজে শুধু ব্ৰাহ্মণ ও বৈদ্য সম্তানগণেরই প্রবেশের অধিকার ছিল, তিনি সেই 
কলেজের ভ্বান প্রথমে কারস সন্তানদের জল্তে ও পরে হিন্দু জাতির অন্যান্য সম্প্রদামের 
জন্যে উস্মুকত করেন । সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জস্তে তিনি এমন আর একটি ব্যাবস্থা 
করেন, যার ফল স্বদূর ওসাপী। সে সময় ব্যাকরশ-বিভাগের ছাত্রগণকে *মুঞ্চবোধ 
ব্যাকরণ" কণ্ঠস্থ ও আগত করতে হ'ত” ভাতে দীর্ঘ সময়ের অপব্যয় হ'ত । (পঞ্চতন্তরে 
বল! হয়েছে-_“ছাদশভ্িববৈধ্যাকরণং শ্রয়তে ৷") তাই বিস্ভাসাগর মুদ্তবোধ ব্যাকরণের 
অধ্যাপন্।! নিধিন্ধ করে দিলেন । শিক্ষার্থীগণ যাতে অল্প সমন্বের যধ্যে সংস্কত সাহিত্য 
প্রবেশলাভ করতে পানে এই. উদ্দেন্তে তিনি ‘সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা” ও 
“ব্যাকরণ-কৌমুদী' চার খণ্ড রচনা করদেন এংং হিতোপদে প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে *খফুপাঠ'” 
সংকলন করলেন । এই সব পুস্তক সংস্কৃত কলেজে পাঠ্যক্ষপে নির্দিষ্ট হ'ল । এতে শুধু 
যে সংক্কত কলেজের ছাত্রগণই সহজে সংস্কৃত তায! আয়ত্ত করলেন, তাই নয়, এর ফলে 
ইংরেজি বিভালয়ের ছাত্রদের নিকটও সংস্কৃত সাহিত্যের রুদ্ধ দ্বার উন্মত্ত হ'ল। আব্দ 
যে বু. ইংলেজি-শিক্ষিভ বাঙ্গালীর ভেতর সংস্কত-চর্চায় আগ্রহ দেখা যায়, তায় জন্যে 
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বিস্ঞ/লাগর মহাশয়ের নিকট আমাদের কধণ অপরিশোধা । আবার, বিছবা!লঃগর সংগীত 
শিক্ষার সঙ্গে লঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাঁও উপলব্ধি করেছিলেন, তাই সংস্কত 
কলেজে ইংরেজি ভাধ| ও সাহিত্য অবশ্ঠপাঠ্য বিষয়কধপে নিদি হ'ল। কলেক্রে 
আইন-শৃঙ্খল। রক্ষার ব্যাপারে যে বিষ্তাসাঁগন অত্যন্ত কগো2 ছিলেন, তা পূর্বেই বল। 
হয়েছে। তা ছাড়, দেশের সর্বত্র শিক্ষার বিগ্ভারে বপ্যাসাগরের অনলপ প্রচেষ্টার কথ। 
তে! লকপেই আলেন। 

মলম্বী আ্আনতাপসদের ব! মহাত্মাদের জীবনচরিত পাঠে ঘে শিক্ষার্থীদের পরম 
কল্যাণ হয়, সে সম্পর্কে বিস্তালাগর সচেতন ছিলেন। তাই “জীবনচত্রিতের ভূমিকার 
তিনি লি:থছেন = 

'জীবনচর্রিত-পাঠে দ্বিবিধ মহোপকার লাভ হুয়। প্রথমত, কোন কোন মছাত্মার। 
অভিপ্রেতার্থ সম্পাদনে কৃতকার্ধ হইবার নিমিত্ত যে্প অক্লি্ট পরিশ্রম, অবিচলিত 
উৎসাহ, মহীয়সী সহিফ্ণুত। ও দচ তপ অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বহুতর 
ভুধিষহ নিগ্রহ ও দ[রিদ্যনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া ও যে বাহসাম হইতে বিচলিত 
হন নাই, তংলমূদ।য় আলোচন! করিলে এক কালে সহস্র উপদেশের ফন প্রাপ্ত হওয়। 
যায়। দ্বিতীঘতঃ অ।নষপ্িক তত্তৎ দেশের তত্তংকালীন রীতি, নীতি ইতিহাস ও আচার 
পরিধান হয় । অতএব যে বিষয়ের অনুশীলনে এতাদ্বশ মহার্থ লাভ সম্পন্ন হইতে 
পানে তাহাকে অবশ্যই শিক্ষা-কম্মের এক প্রধান অঙ্গ বরলিয়। অঙ্গীকার করিতে হইবে |" 

'রবার্ট ও উইলিয়াম চেদ্বাসী ব্হুলংখ্যক স্বপ্রসিস্ধ মহাচ্ছতব মহাণযদিগের বৃত্তান্ত 
সক্কনন করিঘ। ইংরেজী ভাষায় যে ঞ্ধীবনচারিত পুন্ডক প্রকাশ করিাছেন, তাহা বাংল। 
ভাবায় অচুবাদিত হুইলে এতদ্দেশীয় বিস্য/থিগশের পক্ষে বিশিইরূপ উপকার দশিতে পারে 
এই আশায় অ।মি এই পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়।ছিলাম। কিন্ত সময়াভাব ও 
অগ্ঠান্ক কতিপয় প্রতিবন্ধকবপতঃ তন্মধেয আপাততঃ কেবল কোপালিকম্‌, গ্যালিলিও, 
নিউটন, হুর্শেল, গ্রোক্ষম, লিনিয়স, ডুবাল, জেস্কিব্স ও আোধ্স এই.কয়েক মহাত্মার চরিত 
অঙ্বাদিত ও প্রকাশিত হইল ।' 

এই সব চরিত-কথ। থেকে বিস্তালাগরের- বিজ্ঞান-চেতন।র পায় পাওয়! যায় । 
এই অয়বাদ-কৰ্মের জন্তে বিস্তড।লসাগরকে অনেক পান্িভাধিক শব্দ ও সহি করতে হয়েছে । 

মাতৃভক্ত বিস্তাদাগর বে নানী জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসারে এবং তাদের সধাঙঈগংন 
কল্যাণ লাধনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন আর সেই জন্যেই জীবনে অশেষ কইকে বরণ 
করেছিলেন, তা কি তৃলন। আছে? পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার সঙ্গ হারয়ের এমন মিলনের 
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কথ! চিন্তা করলেও বিল্ময়ে অডিভূত হতে হয় ॥ 

অবশ, উনিশ শতকের বাংলায় যে সকল স্ময়ণীঘ বাঙ্গালী পুরু ও মহিল| নারী- 
2িক্ষ!বিজ্তারে উদ্যোগী হয়েছেন, তাদের ভেতর, শুধু লঈশ্বরচজ্্র বিগ্যাসাগর নন, 
রাধাকান্ত বের” মদনূমাহন তর্কালঙন্ধার, ত্বাহকানাথ গপ্লোপাধ্যায়, কেশবচনঙ্গ সেন, 
নগেজ্রনাথ চট্টোপাধ্য।ঘ়, শিবনাথ শাশ্মী, চর্পামোহন দাশ, প্যারীচরণ সরকার ও লী 
সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী শ্বর্ণকুমারী দেবীর নামও উল্লেখযোগ্য | 

রাজা রাষমোহনের মত বিদ্যাসাগরের মধ্যেও একট। দ্বৈত সত্তা ছিল। সেই 
জন্কে যে বিভ্যাদাগর বলেছেন --“সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন এ বিষয়ে এখন আল 
মতছৈধ নাই’, সেই হ্ণ্যাসiগরই আবার বলেছেন-_সংখ্য ও বেদান্ত ভারতীয় দর্শনের | 
এৃটমণ ১ পুরীর সমুত্রে ভাহাজ-ডুবিতে সকল যাত্রীর প্রাণহানি হয়েছে জেনে যে 
বিদ্যাসাগর মশ্বাঃত হছেছিলেশ এবং জগৎকত্তার অত্তিত্রেও সংশয় শুকাশ করেছিলেন, 
দেই হিন্যাসাগরই শ'শ্েয় চউচরপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন-_'জগতের একজন কর্তা! 
আছেন জানি কিস্তু ২ পণ খেলে তার কপ লাভ কহবে। আর ও পপে গেলে করবে! 
নাঃ এ সকল বুঝি না, অপরকেও বোঝাতে পারবো ন! ।' হাস্যঃসিক বিদ্যাসাগর 
পরিহাসচ্ছলে প্রায় পরমহংসদেধকে বলেছিলেন তিনি বেতের তয়েই ধর্যপ্রচার 
হাঁ ঈশ্বরীয় তত্র আলে'চন। থেকে বিরত হুছেছেন । যে বিস্যাস।গর চিঠির শিলে নামায় 
শ্রপ্হ রি: শূরণম্‌' বা ্রিশ্রহর্গ। শরণম’ লিখতেন, যিনি মহঘি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্িত 
‘ওত্ববোধিনী সভার" সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেছিলেন, যিনি ঈশ্বরকে নিরাকার ৫চতচ্ত- 
হক্ষপ বলেছিলেন, গীতার আদর্শকে যিনি অনুসরণীয় বলে মনে করেছেন, ‘হিন্দু 
পারিবারিক বৃত্তিভা গারের' ( হিন্দু ফ্যামিলি আআযান্ফ়িটি ফাণ্ডের ) সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্র করার 
সময় যিনি বলেছেন-_ “এখন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকলে আমাকে ঈশ্বরের নিকট 
পরলোকে জবাবদিহি হতে হবে” তার ভেতর কখনে! কথনো পরলোক বা জন্মাম্তর- 
সম্পর্কে সংশয় ছেগেছে বটে ( প্রভাবতী -লম্ভাষণ দ্রষ্টব্য ), কিন্ত সেই মানব-দরদী ও যুক্তি 
বাদী মহাপুরুষের মল যে সর্বপ্রকার ধর্মাদ্বত ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত পিল এবং তিনি 
নান্িক না হয়েও যে “সেকুলার এডুকেশনের, পক্ষপাতী ছিলেন, এই পধস্ত হয়ত 
বহ চলে । এ বিষয় সন্দেহ নেই থে তিনি শ্ক্ষার্থাদের মলে বিজ্ঞান-চেতনা ও ইঙ্িহাস- 
চেতন! জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন । একথা স্মরণীয় যে বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠার জন্তে, 
বিদ্যাসাগর সহন্র মুদ্র। দান করেছিলেন এবং বিজ্ঞন-সভার অন্যতম ই্রা্টিও নিযুক্ত 
হয়েছিলেন । আবার সংস্কত কলেজের অধন্গক্পে তিনি যে সব সংস্কার সাধন 


সম্পাদকীয় ১১ 


করেছিলেন, তার ভেতর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার হুচ্ছে__ তিনি ভাঙ্কর।চার্ঘের 'লীলাবতী" 
ও «বীব্গশিতের' পরিবর্তে ইংরেজি ভাষায় গণিতের (ক্ষার ব্যবন্থ। করেছিজেন। 

সংস্কৃত ভাষায় য। লিপিবন্থ আছে, তাই অভ্ৰস্তভ, এরূপ কুসংস্কার থেকেও তিনি 
শিক্ষার্থীদের মনকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন (| তিনি কোমটের মত প্রত্যক্ষবাদী 
( পজিটিভিষ ) বা হাবার্ট ম্পেন্সারের যত অনজ্তেয়বাদী ( এ্যাগ নিক ) ছিলেন ন।, 
ভারতের প্রাচীন সংক্ষতির প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান ছিলেন কিন্ত তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী 
মনীষী ও অনলস্‌ কর্মবীর । ন্যায়ের কূটতর্ক ও দার্শনিক তববিচাতকে তিনি অনেক 
সময়ে বুথখ। কালক্ষেপ বলে মনে করতেন । কিন্তু ভারতীয় দর্শনশান্রেত্র প্রতি ব্ামমোহনের 
মত বিদ্যাসাগরও উপেক্ষ। প্রদর্শন করেন নি। আবার লাভ 'সংস্কংরক বিদ্যাসাগরের 
মধ্যে আমর। হৃদয়বত্ত।, শাস্রনিট। ও যুক্তিবাদের সম্দ্রয় দেখতে পাই । এ বিষয়েও 
রাজা রামমোহনের সঙ্গে তান সাদৃশ্য দেখ! যায় । তাই বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন 
দেখেছিলেন যে এদেশের তথাকথিত পণ্ডিতগণ শান্ছের চাইতে লেকিগাদকেই প্রাধান্য 
দেয় এবং মিথ্যাতাধণে ও হুণ্ঠাবোধ করে ন. তখন তিনি শিতশ্ শুদ্ধ হয়েছিলেন । 
শিক্ষাত্রতী বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন, এদেশের ভক্ষণ বিদ্যাশিগণ যাতে ভবিষ্যতে উত্তম 
মাগলিক হয়ে ওঠে, যাতে তার। সত্যবাদী, চরিত্রবান ও করণ হয় রং আচ শিদ্যার 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রতীচ্যের ভ্র।নবিজ্ঞান অধিগত করতে পানে, যাতে তাপ! দুদেশের কলাযাণত্রতে 
দীক্ষিত হতে পারে, প্রধান্তঃ মাতৃভাষার সাহাযেয একপ শিক্ষাহ পিন্ঞার করতে। 
“কল্তাপ্েবং পালনীয়! শিক্ষণীয়াতঘত্রতঃ’ মহানিবাণতঙ্ত্রের এই অন্রশ্পীস্নের দিকে তিনি 
শুধু সকলের দৃষ্টই আকংণ করেন নি, নারী জাতির লবঙ্গ ণ কল্যাণে ও ভিশি আত নয়োগ 
করেছিলেন । আবার মাতৃভাষার শ্রবুদ্টি সাধনেও তার প্রয়াসের অন্ত ছিল না, 
‘বর্ণপরিচম়', 'বে।তধোদয়*, ‘কথামাল!’ থেকে আরম করে “শপুস্কুল। ‘লাভার বনবাস’ 
পর্যন্ত সবরের শিক্ষার্থীদের গন্েই তিনি গ্রন্থ রচন! করে বাংল। লাহিতোর ভবিশষ্য২ 
গ্রবৃদ্ধির পথকে সুগম করে দিয়েছিলেন। বাংলাভাষ। ঘে ভবিন্যাতি একদিন জ্ঞান- 
বিজ্ঞান প্রচারের বাহন হবে, লে স্বপ্ন যে বিদ্যাসাগর নেখেছিসেন, এরূস মনে করার 
কারণ আছে। তাই আল আমর! বাংলার বরেণ্য আচার্ধগশেত্র আলোচনা -প্রসন্দে 
বিস্ডালাগরের উদ্দেশ্যে শৃত্ব। নিবেদন করি। বাস্তবিকই বিদ্যালাগর বাংলাএ বরেণ্য 
পুরুঘদের মধ্যে একক ( 8010৩ ) ছিলেন । 


বাংলার অন্যতম বরণে] সন্তান দ্বধর্মনিষ্ঠ ও শ্বদেশপ্রেমিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 


১২ শিক্ষা 


শিক্ষাচিস্তান কথা ও আমাদের বিশেষতাবে স্মরণীয় ॥ উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে যখন 
ভার আবির্ভাব ঘটে, তখন প্রাচ্য ও প্রতীচা সংস্কৃতির ভেতর একট! সংঘর্ষ চলেছিল । 
ভূদেবের পিত! সেকালের স্বনামধন্য পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভুষ্ণ ছিলেন বহু শানে নিষ্যাত 
এবং বহু সংস্কত গ্রন্থে প্রকাশক | ভূদেবের চরিত্রের ওপর তীর পিতৃদেবের প্রভাব যে 
বিপুল ছিল, «পুষ্পাঞ্চলির' উৎদর্গ-পত্রে তার প্রমাণ আছে। এই জন্তে দীর্ঘ ছয় বৎসর 
পাচ মাস কাল হিন্দু কলেজে অধায়ন করলেও এবং মধুস্থদন দত্তকে সহাধ্যাক্িকপে প্রাঞ্থ 
হলেও তার বুদ্ধি তেমন মোহগ্রন্ত হয় নি ৷ মহুখি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ‘হিন্দু হিতার্থী 
বিভ্তালছে?, যেথানে বালকগণের ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের এবং 
ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সেই প্রতিষ্ঠানে এক ব্সর প্রধান শিক্ষক রূপে কার্ধ করে ভূর্দেব 
প্ৰয়ং ‘চন্দননগর পেমিনারী" নামে একটি বিশ্যালদ স্থাপন করলেন। তারপর তিনি 
সরকারী শিক্ষ। বিভ'গে কণ গ্রহণ করে নিজের পরিশ্রম ও ঘে।গাতার বলে বিশ্যালস্ন- 
সমূহের পরিদর্শকের পদে উন্নীত হন | 

ভূদেবই সবপ্রথম জনদাধান'ণব্র ভেতর শিক্ষার বিত্তা্ ও দেশের নান! সমহ্রা 
সম্পর্কে তাদের সচে হন করে তালার ভজন্তে এশক্ষাদপণ ও সাংবাদলাহ” নামে একটি শিক্ষা- 
বিষয়ক মাসক গিস্টাপ্র প্রবঙুন করেন। এই পত্রিকাবানির প্রচ'রের উদ্দেশ্তা সম্পর্কে 
বলতে গিঘ্রে তিনি এক ডন জান পণ্ডিতের উকি উদ্ধত করেছেন উক্তিটি হচ্ছে_ 
‘শিক্ষ! গ্ুংণ করাই পণিবীতে জন্মগ্রহণেন একমাত্র উদ্দেশ্য, মচয্য দেহ-ধারণের আর 
হিতঘ ঞয়োজন নাই ।' 

ভূদেবকে অনেকে রক্ষণ“:ল বলে মনে করেন, অথচ ভূদেবের কঠেই আমরা আনতে 
পাই _দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সকল নিয়মেহই পরিবর্তন হইয়। থাকে ॥ ইংরেজদের 
প্রারধারেপ কারণ বিশ্লেষণ কর তিনি বলেছেন, ইংরেজের নিকট য! শিক্ষণ ঘ, তা আমর! 
শিক্ষ। করব, কিন্ত তাদের যে সকল দোষ বর্জনীয়, তা আমরা ব্রন করব, কদাপি 
অন্ধভাবে তাদের অঙ্সরণ করব না। তিনি বলেছেন, ইংবেন্জ-শিক্ষার সজে সঙ্গে 
আমাদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃত ভাহার অহশীলন করতে হবে। সংস্কৃত ভাষার চর্চায় 
ভেতর দিয়েই আমরা আমাদের আাতীয় গ্রকুতির সহিত, আমাদের সংস্কৃতি ও এঁতিহেঁর' 
সহিত পরিচিত হব এবং অন্ধ পরান্করণ থেকে মুক্তি লাভ করব । দেশের বড় 
লোকদের যথার্থ মাঘ হতে হবে, নচেৎ তারা সমাজের মঙ্গল সাধন করতে পারবেন না ।' 

এর পর্ব ভূদেবের পহামর্শে ব্রিটিশ সন্কাবের শিক্ষা বিভাগ ‘এডুকেশন গেজেট ও 
সাপ্তাহিক বাওাবহ’ নামে শিক্ষ!-বিহস্বক একখানি সামগ্সিক পত্ত প্রকাশ করেন। বাংলা 


সম্পাদক*য় ১৩ 


স।যয়িক পত্রের ইতিহাসে এই পত্রিকাখানির নাম বিশ্্ভাবে উলেপযোগ্য 1 ভূদেব 
যখন এই পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করন, তপন তকে পত্র-পরিচালনার ব্যাপারে 
স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল । যদিও পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য ছিল সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত 
নীতি সম্পর্কে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করা, তথাপি এই সাময়িক পত্রখানি অবলম্বন 
করেই ভূদেব দীর্ঘকাল সাহিত্যসাধন। করেন। ডভূর্দেবের প্রায় সমশ্। মননশীল "ও 
জঞানগর্ড প্রবন্ধ ‘এডুকেশন গেজেটে আত্মপ্রকাশ করে । ত! ছাড়া হেমচঞ্ছ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়” নবীনচন্্র সেন, শিবদাস ভষ্টাচার্ধ 
প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনায় সম্বন্ধ হয়ে ‘এডুকেশন গেজেট? নিন্বমিত 
প্রকাপিত হুতে থাকে এনং সাহিত্যাম্বরাগী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

আচার ভূদেবের প্রণম পুগ্তক ‘শিক্ষা-বিষয়ক প্রল্তাবা | শিক্াবিষরক প্রস্তাবের” 
বিজ্পনে ভূদেব লিখেছেন = 

«এই ক্ষৃত্র পুশ্তকধাশি বগীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগলের নিমিত্ত এ'সত হইল । ইহার 
প্রথযে বিশ্যাশিক্ষার প্রয়োছনীয়ত। এবং বিবকবর্শের কঠবাতি। ত". কি প্রঙ্কার শিক্ষা 
এইক্ষণে এতদ্দেশ' গ্ৰ বালকদিগের প্রতি বিহিত হস» তাহার সংক্ষেপ বিখনণ আছে।। 
ইহার দ্বিতীয় ভাগে বালক-প্রেণীলকলকে বিদ্যালয়ে শিক্ষ! প্রদান করিবার উপযোগী 
কতিপয় নিন মিম হইম।ছে এবং সেই নিয়ম সকলের স্থপববোধাথে কয়েকটি 
উদাহগ্রণ ও প্রদশিত হইয়াছে । পুপ্তকের সর্বশেষ অংশে পরিবার হবে সস্থানবার্পের যে 
প্রকারে প্রতিপালন হ ওয়! আবশ্যক, তাহার স্থলন্ুন। কিছ কঙিভ হইয়াছে ।' 
(দ্রষ্টবাঃ সাহিত্য সাধক চপিতমাল। £ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৬ )। 

ভূদদেব উপনন্ধি করেছিলেন এ দেশবাপীদের যথার্থ শিক্ষিত করে তুলতে হলে তাদের 
ভেতর মাতৃভ।হায় বিজ্ঞান, দেশবিদেশের ইতিহাল, ক্ষেত্রতত্ঃ সমাজ-বিজ্ঞ!ন প্রভৃতির 
প্রচার করা আবশ্যক । তাই তিনি “প্রাকৃতিক বিজ্ঞান', ‘পুরাবৃত্তসাএ', ইৎলগের 
ইত্তিহাস’, “ক্ষেততত্ব',। ‘রোমের ইতিহাস বাঙলার ইতিহাস প্রস্তুতি গ্রন্থ রচনায় 
প্রবৃত্ত হন । তিনি হে স্বাধীন ভারতের এবং হিন্দু-মুনিমি মিলনের আপু দেখে ছিলেশ, 
“শ্বপুলন্ধ ভারতবহে'র ইতিহালে’ তার প্রমাণ আছে । তার রচিত 'পুষ্পাঞ্জলি' পৌরাণিক 
আখ্যায়িক।, ‘কতিপযু তীর্ঘদর্শন উপলক্ষে ব্যাস-মার্কণ্ডের সংবাদছলে হিস্দুধশ্বের 
যংকিঞ্চিং তাৎপর্ধ কথন' পুস্তকখানিতে . লেখকের প্রজ্ঞাদৃষ্টিল্র পত্রিচন্ত পাও! যার । 
আবার ‘বন্দে মাতরম্‌” মন্ত্রের খধি বক্ষিমচজ্দের ‘আনন্দমঠেও’ «পুষ্পালির' প্রভাব লক্ষ্য 
করা! ষায়। 


১৯. ‘ক্ৰ 


ভুূদের চেযে।২৩০ন হিপ আতে সংযমী, চিতাদাত্র। ও সাচার হ'ত এবং তাদের 
পারিবারিক জীবনে ভেংগের সঙ্গে ত্যাগের, সম্পদের সঙ্গে কল্যাণের মিলন ঘটুক । 
ভাই তিনি 'আচ!র প্রবন্ধ’ ও ‘সামাজিক প্রবন্ধ রচন। করেছিলেন । ‘আচার প্রবদ্ধে' 
তিনি ক্শেছেন-_ 

‘মন্তব্যে পশ্ুধর্ম এইং জড়দর্ঘ দুই-ই আছে। পত্ুধর্ণ হইতে শ্মেচ্ছাচার জন্মে । যখন 
যাহা করিডে ইচ্ছ। হুইল তখনই তাহা করিতে গ্রঠতি হওয়া, তাহার ফলাফল বিচায় 
না করা পশুর ধর্ম । এ পশুভাবের ন্নত| মাখন আমাদিগের শাস্রের একটি মুখা 
উদ্দেশ্য । শাস্ত্রের অভিপ্রায়, মাহ্বহ আপন উদ্দেন্েন শ্থিরতা, মনোযোগের একাস্ভিকডা, 
স্তর প্রবণতা এবং শরীরের পটুভা সংবর্ধন সহকারে সকল কাজ করেন । খাবার 
সামগ্রী দেখিলেই খাইলাম, শগুনের ইচ্ছ। হইলেই শুইল।ম, ক্রোধাদির প্রবৃত্তি হইলেই 
তঙ্নঘাস্বী কাধ করিলাম, এইকপ দথেচ্ছ ব্যবহার আধশাস্ের বিগহত ॥ এগুলি 
নিবারণ শাস্ত্র চারের স্থপালন ভিন্র আর কোন প্রকারেই সন্দপত্ধপে সিদ্ধ হন না। 
এছ চারের পালদেই সহগুপের সংবর্ধন হইয়া এ সকল রজে/গুণদন্তু ত দোলের পরিহার 
হইতে পারে' ৷ ( সব, সাহিত্যলাধক চত্রিতমাল। £ তদের মুবোপ ধ্যাত, পৃঃ ৫২ ) 

‘আচার প্রবন্ধ ও ‘পাব্রি-াঞ্রিক প্রবন্ধ' রচন।! করে ভূদেস তহ্মণশীল মনোভাবের 
পরিচয় দিয়েছেন, সন্দেহে নেই, কিস্ক ভার ভেতর রক্ষপশীলতার সঙ্গে প্রগতিশীলতান 
একটা সমন্বগ্র ঘটেছিল । দুরুদ ভূদেব উপলদ্ধি করেছিলেন, প্রাচীন এতিছা ও 
সংস্কৃতির প্রতি উপেক্ষা) £দর্শন কলে যেমন কোন জাতি বড় হতে পারে না, তেমনই 
নতুন সত্যকে বরণ করে ন। নিলেও জ্ঞাতি অত্যাদয্স লাভ করতে পারেন! । তিনি 
আতীম় আদর্শের ভিত্তির ওপর লমাজ-সংস্বারের পক্ষপাতী ছিলেন, তাই উগ্রপস্থী সমাজ- 
সংস্কারকদের সঙ্গে ভার ঘোবুতর ঘতনৈক্য ছিল। 

ভূদেবের পাণ্ডিত্য, মননশীলত! ও দিবাদৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পরিচয় রয়েছে তার সামাজিক 
প্রবন্ধে । এই পুশুকে ভুদেবের শিক্ষা-চিন্তারও পরিচন্র পাওয়া যায়। পুস্তক রচলাঘ 
ভূদেবের উদ্দেস্ত ছিল, নানা বিক্রন্ধ ভাবাদর্শে উদ্ভ্রান্ত বাঙ্গাসী জাতিকে কল্যাণের পথ 
প্রদর্শন করা, তাদের ভেতর স্বদেশপ্লরেম ও শ্বজাতি বাৎসঙ্গ্য জাগ্রত করা এবং তাদের 
বিশ্বমৈত্রী ভাবনাস্ব উহ ছ করা । তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন, আমাদের জাতীয় প্রকৃতির 
লম্পূর্ণ অহরূপ ইতিহাস আমাদের আছে । হিন্দু ও অপরাপর সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
তিনি এই পুন্ডকে নিপুণ বিস্লেঘণ করেছেন, পাঁশ্চান্তের সমাজ-বিভ্ান ও ভারতী 
সমাজদর্শন সম্পর্কেও লিরপেক্ষ আলোচনা করেছেন, আবার অনাগত যুগে সমগ্র ভারতের 


লন দল ১৫ 
নেত| কেন কোন লক লো ন্ত হবেন, তাল দিবালহিতে দেপেছেন । প্রাচীন আাঙগতেন 
শাপ্বকারগণ যে ইঠলোক বিমুপ ছিলেন না, লৌজাত্যবিগ্ভার (Eugenics) মতা 
প্রয়োজলীঘ বিশ্যারও যে তান্না আলোচনা করেছেন, লে সব কপা ও তিনি প্রতিপাদন 
করেছেন ॥ ভূদেব যখন বিহারে ব্প্তালগ্রসপমূহেত্র পরিদর্শক ডিন. তপন তিনি হিন্দি 
ভাঙা ও সাহিত্োর প্রসারের জন্যে বহু আদর্শ হিন্দি হিস্ডায়তনের স্থাপন করেন ও হিন্দি 
ভাষায় বহু বাংল। প্রশ্তকের অহুব।দ করান, কারণ, কেশবচকন্রের মত তিনিও হিশ্বাস 
করতেন, হিন্দি ভাব! সবভারতীয় এক্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হুবে। তিনি বিভিন্ন প্রদেশের 
একই বর্ণের লোকের মধ্যে বিবাহলম্বদ্ধ স্থাপনের পক্ষপাতী হিলেন, কারণ, তার বিশ্বাস 
হিল, এন ফলে ভারতীয় সমাজ দৃঢ় সম্বন্ত হবে। তিনি এক শ্বাদীন, অথঞ» এঁক্যবস্ধ 
ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এমন এক উত্রতিশল জাতি ধার! 
আতীয় আদর্শে দীক্ষিত হয়েও পাশ্চান্তা আতিসমূহছের নিকট নানা বিধয়ে শিক্ষা গ্রহণ 
করবেন । বান্ডবিক রশ্রণশীল হয়েও ছূদেব প্রাচী ও গ্রতীচীগ মিলনের ম্বপ্রই দেখে- 
ছিলেন । ভূদেবের মহাপ্রশ্নাণের পর সমালোচক হহেশচন্্র সনাজপতি “সাহিত্য 
পত্রিকায় লিখেছিলেন = 

‘প্রাচ্য ও প্রতীচা সভ্যতার গ্রান্বদ্বক্ূপ, মিলনহিন্দন্বহ্বপ ভৃদেব এ দেশ অলঙ্গর 
করিয়াছিলেন । দরে নিষ্ঠাবান ভক্তিযুক্ত হিন্দু, জ্ঞানে উদার সপ্ন দার্শনিক, শানে 
প্রশাঢ় চ্স্তাশীল অধ্যাপক, সমাঞ্ছে বহুদশ্খ ধীর সংস্কারক, পরিবাশে শ্রীতিপহ্যাদণ কর্তম্য- 
শরণ কখযোগী, দ্ৰযং শত সহস্রের শিক্ষক অথচ আজীবন শিশ্ার্ণা শ্ষ্যি ভূদেব স্বীম 
বীবিভতকাল কর্ণযোগে অতিবাহিত করিয়াছিলেন |" (দবা, সাহিত]সী*ক চরিত্যাল।1 £ 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪২ )। 

ইহাই সার্থকনাম] ভূদেবের চরিত্রচিত্র | 

এবার কেশবচজ্দ্রের শিক্ষ।-চিস্ত! সম্পর্কে কিছু বলি। 

*অদ্বিমন্ত্রে দীক্ষিত’ কেশবচজ্্র শুধু একজন ধর্মীচার্ই ছিলেন না, তিনি ছিল্নে 
বিচিত্রক্কপ্ন। পুরুষ, ধর্ম-সমহুয়ের আচাধ, অসামান্ বাগ.বিভুতির অধিকারী । সমাজ- 
সংস্কারের ব্যাপারে তিনি মহষি দেবেজ্নাথ ব। আচাখ ভূদেবের মত রক্ষণশীল ছিলেন না, 
তিনি হিলেন শীত্বনিরপেক্ষ বি্প্রবী চিস্তানাক । দেশের নান! সমগার মত শিক্ষা- 
সমন্য! নিয়েও তিনি গভীরভাবে চিন্ত! করেছেন, কিন্ত তার শিক্ষ।-চিন্ত। সম্পর্কে এ 
যুগের অনেকেরই পরিচয় নাই । কফেশবচন্দ্রের সমাদ-সংস্কার সম্পর্কে সকলে তার সঙ্গে 
একমত না হতে পারেন কিন্ত তার শিক্ষাচিস্তার ভেতর দিয়ে সকলেই গভীর মননশীলতা। 


২ বক্ষ | 


ও নিরপেক্ষ দটিতঙ্গির পরিচয় লাভ করবেন । তিনি বলেছেন: আমাদের দেশে আজ 
সেই শিক্ষা ওণালীরই প্রয়োজন, যে শিক্ষাঞ্রপালা হার] প্রকৃত রূপে বিদ্যা শিক্ষা হয়, 
নীতি বিশুদ্ধ হয়, জীবন পবিত্র হয়, অর্থাৎ, য্5স্থাত লাভ কর! যা । পাশ্িত্োর সঙ্গে 
ময়য্যত্ধ লাভ করাই শিক্ষার উদ্দেন্ত । কেশবচজ্দ্র প্রাচীন চতুন্পাঠীর শিক্ষ।-প্রশালীর 
সঙ্গে এ যুগের শিকু!-পরণালীর তৃলন| করে বলেছেন, সেকালে অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ছিল 
কোন একটি বিষয়ে গভীর আনা, আর এ কালের ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষার 
উদ্দেক্ড হুগ্ছে অর্থোপার্জনে দক্ষতা-লাভ* তাই এ কালের বিদ্যা হচ্ছে পল্লবঞাহিশী । 
অৎচ এ কালে ইংরেছ্ি বিদ্যালয়ে শিক্ষণ লাভ করে মাহ অথ. সম্মান, প্রতিপত্তি সকলই 
লাভ কৰে কিস্ক যথার্থ পরিতগণ সমাজে উপ্স্তি, ভাগ্যবিড়দ্বিত | কিন্তু 
পল্লপবগ্রাহিণী ক্ষ । তে। যথার্থ শিক্ষা নহে । যে শিক্ষা আমাদের মধ্যে ম্বাধীন চিন্তার 
উন্মেষ করে না, অ)ম!দিগকে মননশীল করে না, উহ! শ্রক্কত শিক্ষা! নয় । আবার তিনি 
দুঃখের সহিত লক্ষ) কণেছেন, _কঘক* আমিক, কামনার, ফুমোর ওত তর সন্তানদের জন্যে 
যে সকল বিদ/:লয স্থাপিত হচ্ছেঃ তার! সেই সখ বিদ্যালয়ে শিক্ষ। লাভ করে জাতীয় 
ব্যপসান্ পরিত্যাগ কহচ্ছে এবং চাকগ্ীর হচ্ছে লালায়িত হচ্ছে । 

এ দেশে লারগণেন হবে] শিক্ষাব্র (বিহারের জন্যে ও কেশবচত্ডের উৎসাহের অস্ত ছিল 
না । তবে তিনি ধলেছেনন 

ত্ত্রীলোকদিগকে মেমন দ্যা শিক্ষ! দিতে হইবে তেই গৃহ কাম এবং ধর্ম নীতির 
বিক্ষাও দিতে হইবে । ''-গৃহলস্মীর! যদি গৃহকণে অপটু হন, তবে সংলাপের কি 
দুর্দশা হইবে, তাহ! চিন্ত) করিতেও চারিদিক অন্ধকার দোখিতে হয় 

কেশবচন্দ্র এক দিকে ভাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন, অপর দিকে তিনি 
চেয়েছিলেন দেশীয় ভাষায় আমাদের দেশে ইতিহান, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির চর্চ। সর্বত্র 
ব্যাপ্ত হ’ক । ধারা কথকিং ইংনেন্ি শিক্ষা লাভ করে ব1 কিছু কাল পাশ্চাত্য 
দেশে বাস ক'রে নকল সাহেব বা বিবি সেজেছেন, কেশবচন্দ্র তাদের পরান্গচিকীর্ধাকে 
তীব্র কশাধাত করেছেন । ‘কন সাছেব হইতে এত ঘোষই বা কি প্রবন্ধে 
কেশবচজ্জ লিখেছেন = 

‘সারহীন অপদার্থ চপলম্বভাব ব্যক্তিই আপনাকে সাহেব বপিয়া অজ্ঞান 
লোকর্ছিগকে প্রতারণা! করে।' - 

‘জাতীয় স্বভাবকে লোপ করিয়া! যাহারা. কিরিণী হুইবে, তাহাদের দ্বারা দেশের 
কোন আশা নাই । তাহাদের খাওয়া-পরাই স্বস্থ । অতএব যাহ! কিছু করিবে, 
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তাহার সঙ্গে জাম ভালে খোশ এশ । চটে উঠে। এ, কবলত ৮০. পনর ॥" 

পরবর্তী কালে বিল্রেন্দলালপ বাদ ও বিলাভত-ফেরত। নকল নাংচবদেহ লিয়ে ব্য কবিত। 
র্যা কলেছেন।। 

কেশবচচ্ছ উপলব্ধি করেছিলেন, শিশুরাই তিল ভবিষ্যং, তাই জাতিকে যদি বড়ে। 
করে ভুলতে হয়ঃ তবে বিস্তালন্তের বা্টরেও আনন্দ্দালের ভেতর দিয়ে শিশুদের নান 
বিহয়ে জ্ঞানদানের এবং ধর্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে । এই মহান উদ্দেক্কে 
প্রণোর্দিত হয়েই কেশবচন্দ্র শিশু ও বালকদের জন্তে সর্বপ্রপ্রম “বালকবন্ধু” নামে একখানি 
মালিক পত্রের প্রবর্তন করেন ( ৮৭৯ গরী্ান্দ )। আবার কেশবচন্দর সামা ও তন 
অঙ্জে দীক্ষিত ছিলেন বলেই উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত কুষক 9 শ্রমিক শেপীর দুর্দশ| তার 
অন্তরকে ব্যণখিত করেছিল । তাদের সবাঙ্গীণ উদ্রতিয় বন্যে কেশকচচ্র ‘সলভ সমাচার’ 
নামে এক পথল। দায়ের একপানি দৈনিক পত্রের প্রবর্তন কানেছিলেন : কেশবচন্জের 
উদ্দেশ্য ছিল কুষক ও অনিকদে1 নিজেদের অবন্থ। সম্পর্কে সচেতন কন্দ তোল।। ‘সুলভ 
সমাচারে’র ভাঘ! ছিল খুবই দহ = € প্রান্তল যাতে অল্পণিক্ষিতেরা + পড়ে তার অর্থবোধ 
করতে পারে, তাই আ:চাখ যনুনাণ বলেছেন -- ধঙ্গভাষাকে পিগ্যাস।গনী ভাষ। থেকে 
বের কনে সহঙ্গগম্য কছেন কেশবচহুই ।' পরবর্তী কালে উপাপটাখ অন্ধবাহ্ধব-প্রবৃতিত 
‘সদ্ধয!' নামক বিখ্যাত “তিকার ভাষায় ও 'শ্বলত সমাচারেন্র তামার প্রভার লক্ষ্য কর 
বায়। লেকালে ‘সলভ সমাচারে'র্র গ্র/ধকসংখয। ছিল প্রায় দশ হানার । 

কেশবচন্দ্র যুগের কতখানি অগ্রগামী ছিলেন ও দেশের কত সনন্তা নিয়ে তিনি চিন্ত! 
করেছেন, ‘সুলভ সমাচারে'র নান! রচনার এধে) তার পরিচয় পাওয়। যায়। কেশবচচ্ছের 
অন্তান্ত বাংল! রচনার .মত এইসব রচনার সাহিত্যিক যুল্য ও অল্প নয়। “ভাগতবামীদের 
মধ্যে একতালাভের উপায় কি?’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন = 

“দি ভাষ। এক ন! হইলে ভারতবধে একত! ন। হম" তবে তাহার উপায় কি 7 
লমন্ত তারতবর্ষধে এক ভাষা ব্যবহার করাই উপাক্স ॥। এখন যতগুলি ভাষা প্রচলিত 
আছে, তাহার মধ্যে হিন্দী ভাষ! প্রান্থ সর্বত্র্ট প্রচলিত । এই হিন্দী ভাষাকে ষদি 
তানতবর্ধের একমাত্র ভাষ! কর! যায়, অবে অনায়াসে এই একত| শীজ্র সম্পন্র হইতে পারে।” 

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও এভিহাসিক- পরলোকগত যোগেন্দরনাথ গুপ্ 
লিখেছেন 

এ বিধয়ে আমর! ভিয় মত পোঁহণ করিলেও কেশবচন্দের এই বাণী যে তাহার 
ভারতের কল্যাণ-চিন্তার মুলে কতট। গভীর ভাবে বিস্যমান ছিল এবং দেশের মঙ্গল তিনি 
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কত দিক দিম৷ কত তাবে যে চিম্ত। করিতেন তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।' 

কেশবচত্্র এদেশে শিক্ষা-বিতভ্ভান্ের ভেতর দিয়ে এমন এক জাতি গঙ্ডে তুলতে 
চেয়েছিলেন যার! সবপ্রকার চনীতি থেকে মুক্ত এবং সকল জাতি ও ধর্মসম্স্রদায়ের প্রতি 
শ্রচ্ধীবান ছবে। দেশে স্থরাপানল-নিবারণের জন্তে তিনি *আশাবাছিলী, ( Band of 
Hope ) গঠন করেছিলেন । তিনি *বন্ছবিবাছ' প্রভৃতি লামান্দসিক দুর্নীতি নিবারশের 
প্রশ্াস পেয়েছেন, বিজ্ঞাতীয় ভাবধাক্ায় অনুপ্রাণিত তথাকখিত সাছেব ও বিবিদের 
পরাচচিকীর্াকে তীত্র কশাঘাত করেছেন, অথচ পাশ্চাত্য জ্রাভিসমূহের নানা সদ্গুণের 
দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । রাকা শ্বামমোহনেএ মত কেশবচত্ঞও ছিলেন 
বিশ্বের নাগরিক অথচ জাতীয় ভ।বধারায় দীক্ষিত ॥ তাই এ দেশের শিক্ষা-সমশ্যার 
পর তিনি নব নব আলোকপাত করেছেন । 

ক্কযি বহ্ধিমচন্দ্রের স্ট্িধষী ও আলনশীল সাহিত্য সম্পর্কে, তাল ম্বদেশপ্রেষ ও 
শ্বাত্রাত্যবোধ-সম্পর্কে, তীর পত্রিহাল-রসিকত। সম্পকে, তাঁর পমাজ-চিন্তা ও ইতিহাস" 
চেতন! সম্পর্কে, কার দর্ণ-মত সম্পর্কে এ পধস্ত নালা বিদঞ্ধ সমালোচক নান! দুঠিকোণ 
থেকে আলোচন! করেছেন কিন্ত ভার শিক্ষাচিন্ত। সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচন! 
হয়েছে বলে মনে হুয় ন। ॥ অথচ যে প্রতিভাবান লাহিত্যিক ‘বঙ্গদর্শনে'র যুগ থেকে 
সাহিতোর মধ্য দিয়ে পৌন্দধস্থউর সঙ্গে সঙ্গে লোককল্যাণ সাধনের ত্রত গ্রহণ 
করেছিলেন, যিনি বাংলা ভাষাকে সর্ববিধ ভাব-প্রকাশের উপযোগিনী করে তুলেছিলেন, 
বাংল! ভাষায় গিনি সহস ভঙ্গিতে এতিহালিক, বৈজ্ঞানিক? দার্শনিক, সামাজিক, 
শ্রাষ্টনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রবন্ধ রগন! করেছিলেন, সাহিতা-বিচারের নতুন ধার! যিনি 
প্রবর্তন করেছিলেন, সমগ্র জাতিকে যিনি নতুন মাতৃদত্র দীক্ষিত করেছিলেন, 
পরাহুচিকীষূ বাঙ্গালী সাহেবদের এবং মাতৃভাষার প্রতি অবস্রাপরায়ণ চতুষ্পাঠীর 
পর্ডিতদের প্রতি যিনি বিদ্ধপের বাণ বর্ষণ কর্পেছিলেন, ধর্ম প্রচারক-রুপে সবাঙ্গীণ ও 
পরিপূর্ণ মহুয্যত্রের আদর্শ ঘিনি আমাদের নিকট স্থাপন করেছিলেন, ধিনি উদাত্ত কণ্ঠে 
ঘোবণ! করেছিলেন 'বৃত্তি সমুহের ঈশ্বরমুর্খীনতাই ধর্ম’, তিনি যে দেশের শিক্ষা-সম্পকে 
উদ্দাসীন থাকবেন, ইহ। কখনে। সম্ভবপর নম্ন। তিনি মর্মে মণে উপলব্ধি করেছিলেন, 
বাঙালীকে যদি মান্য হতে হয়, তবে সবধপ্রথম তাকে মাতৃভাষায় বাঙ্গালীর যথার্থ 
ইতিহাস পাঠ করতে হবে, যাতে ‘বাঙ্গালী চিন্নকাঙ্গ কাপুরুষ ভীরু ও হুবল' এই আস্ত 
ধারণা তার মন থেকে অপসারিত ছয় এবং প্রদেশ ও স্বল্প তির মহিম! সম্পর্কে সে 
সচেতন হযে ওঠে । বিদেশীদের রচিত বিকৃত ইতিহাস পাঠ করে এ দেশের শিক্ষাখিগণ 
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যাতে বিভ্রান্ত ন। হয়, সেদিকে ভবিন্যৎ এঁতিছাসিকদের দৃষ্টি রাখতে হবে, ইহাই ছিল 
বদ্ষিমচজ্জের স্থুম্পষ্ট অভিমত এবং তিনি বাজালীর ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান 
প্রবন্ধও রচন! করেছিপেন। তার কয়েকটি উপন্তাস রচনারও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 
বাঙ্গালীর বাহুবল-প্রত্তিপাদন । অবশ্য ভারতবর্ঘের পরাধীনতার কারণও তিনি 
বিশ্লেষণ করেছেন এবং সব ভারতীয় একা প্রতিষ্ঠার অস্তয়ায়গুলির কথাও উল্লেখ করেছেন, 
কিন্ত তিনি ছিলেন সবাগ্রে বাঙ্গালী ও তৎ্পরে ভারতীয়, আবার তিনি যে হিন্দুধর্মের 
প্রবক্তা, সে হিন্দুধর্ম প্রকৃতপক্ষে সকল দেশের সকল কালের মানুষের ধর্ম, তাই সবোপরি 
তিনি ছিলেন মানবতাবাদী । তিনি চেয়েছিলেন, বাঙ্গালী মাতৃভূমির প্রতি শ্রন্ধাবান 
হোক, মাতৃভাষার সাহাষে) উচ্চ শিক্ষা লাভ করুক, প্রাচী ও প্রতীচীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
অনুশীলন করুক, এবং পুর্ণাঙ্গ মহস্যাত্বের সাধনায় দীক্ষিত হোক । তিনি তাই ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করার কার্ধেই আত্মনিয্লোগ করেছিলেন । বক্ষিমচন্দ্র যে স্বদং বিজ্ঞানের অসুশী লন 
করেছিলেন, শুধু তাই নয, অক্ষয়কুমার যদি সর্বপ্রথম বিজ্ঞানকে সাহিত্যের মধীাদ! দান 
করে থাকেন, বস্থিমচগ্জ্র তবে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক সদ্দঠকে হ'শ্যরসে অভিষিক্ত করে 
তুলেছিলেন । ভার “নিজ্ঞানবুগম্” এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক । অবশ্য, বৈজ্ঞানিক ও 
দার্শনিক বিষয়কে কতদূর সরস করে তোল! যায, পরবর্তী কালে আচাধ রামেন্দ সুন্দর 
তা দেখিয়েছেন । যা হোক, লোকশিক্ষার উপযোগিভা সম্পর্কেও যে তিনি উদ্দালীল 
ছিলেন না, ভার লোকশিক্ষ| বিষয়ক প্রবন্ধ থেকেই ভাল প্রমাণ পাওয। যায়। 
লোকশ্রশিক্ষ! বলতে তিনি লিশন। পঠন ও গণিতের লামা জ্ঞানকে ( Reading, 
Writing and Arithmetic ) বোতঝন মি । তিনি লক্ষা করেছেন: সমগ্র ভারতে 
একদিন লোকশিক্ষ1-সিকিরণের বিপুল আয়োজন হয়েছিল আর এই জন্যে আমাদের 
দেশের অগণিত শুনগণকে 2 অস্তঃপুরের মহিলাগণকে অশিক্ষিত বলা চলতো না] 
আমরা জানি, আমদের এই বাংল। দেশেও রামায়ণ গান, যনসার ভাসান, কীর্ঙন, 
কথকতা কবিগান প্রভৃতির ভেতর দিসে শিক্ষার বিকিরণ ঘটতে । এ জ্সন্তে এ দেশের 
অনেক তথাকথিত নিরক্ষর কবি উচ্চান্সের আধ্যাত্মিক গান পচা করতে পারতেন, 
যেসব হুরূুহ তত্ব এ দেশের ইংরেজি শিক্ষিত তথাকধিত পণডিতেরাও হৃঘয়ঙ্গয় করতে 
পারেন ন!, লোকশিক্ষার গুণে সাধারণ লোকেও তা হদগ্জম করতো । বক্ষিয়চন্্র এ 
বিষয়ে বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টাস্ত'দিঘ্রেছেন। আমরাও দেখেছি, বাংলার নিরক্ষর লোকেরাও 
জানে, ভগবান -শ্রক্বষ্ণ ত্রিবিধ বাছছ। পুরুশের জন্যেই শ্ররাধার ভাবকান্তি নিয়ে 
শ্রমন্মহাগ্রতু রূপে অবতীণ হয়েছেন। এই লোকশিক্ষার উপযোগিতা-সম্পর্কে সে যুগে 


২ শিক্ষ। 


বস্ধিযচক্জছ এবং এ যুগে এব ন্থনাণ আমাদের দৃষ্টি আকর্মণ করেছেন 

বন্ধিমচজ্ঞ যে ধ্বের প্র-ক্র!, লে ধর্মের লক্ষ্য সহাক্গীণ বা পরিপূণ মহুহ্াত-লাভ । 
এই মনুস্যত্-লাত সাধন! ব) অহুশীীলম-লাপেক্ষ । তীর মতে সব বৃত্তির (শ্বানীরিকী, 
জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণপী ও চিত্তরঞ্িনী বৃত্তির ) সম্যক অস্থশীলন ও সামঞ্চ্সই ধর্ম । 
মনশ্বী লীলি তীর 5০০৩ 77০৪০ গ্রন্থে বলেছেন £ 

“The substance of Religion is culture: the fruit of it the 
higher life ' 

«অন্রশীলন বা কর্ধপই হচ্ছে ধর সার কথা. ইহার ফলে মাচুস উল্নততর্র জীবন 
লাভ করে ।' 

কিন্ত সীলির Reli€i০n অপেক্ষ। লক্ষিমচন্চের ‘ধর্ম’ কথাটি অথ অনেক ব্যাপক । 
ধালোক-সংস্থিতির অন্ন, য।| দেশ, সমাজ ও জাতিকে ধারণ কলে রাপে, য( মাঙ্সষের 
এহিক ও পারতিক মঙল বিধীন করে, তই হচ্চে ধর্ম, ধর্ম" শব্দের এই ব্যৎপত্তিগত 
অর্থ গ্রহণ করে বক্ষিমচল্র বলেছেন. পর সাধন-দাপেক্ষ ব। অহুশীলনণ-সাপেন্ষ । শুধু সব 
বৃত্তির অশ্রশীলনই নয়, সহ বৃত্তির ঈশ্বনম্তৌনতাই ধর্ম । আমা'দপ্র চিহ। ( Thought ) 
যখন ঈশ্বরমুখীন হয়, তখন তার নাম ভান, আমাদের 'অশুভূতি (Simple Fecling 
and Emotion ) যখন ঈশরমুণীন হয়, তখন ভার নাম ভক্তি: আগ যখন আমাদের 
ইচ্ছা-শক্তি ঈশ্বরমুবীন হয়, তখন তার নাম কম । যথার্থ খামিক বান্টি মধ্যে কর্ম, 
জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিধার। এনে মিলিত হয় । নবীন হীরেঞ্নাপ দত্তকে প্রবীণ বক্ষিমচজ্ঞ্ 
একদিন বলেছিলেন, শীতায় কর, জ্ঞান ও ভক্তির তিধার! এসে অবিরোধে মিলিত 
হয়েছে ॥ হীনেছ্ দত্ত স্বয়ং বলেছেন _-এবক্কিমচন্জরই আমাকে প্রথম বলেছিলেন বে 
সীতার আদর্শ হচ্ছে কর্নযোগ, জআআনযোগ, ধ্যালযোগ ও ভক্তিযোগের ভেতর সমদ্বঘ্ধ ও 
সাষজশ্টের আদর্শ । পরবর্তী কালে বহু মনীষী বন্কিমচজ্জের এই কথার প্রতিধ্বনি 
করেছেন, কিন্তু বহ্ষিমই প্রথম এ দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । বঙ্িমচন্রের 
মতে ভ্রীরুষষই ছিলেন এই সমহুয়ের আদর্শ । বস্ষিষচজ্জ্র গভীরভাবে নানা শাস্ত্রের 
আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, গ্কফই হচ্ছেন স্বাজীণ নগ্ুক্ষত্বের 
আদর্শ যে আদর্শের সম্মথে শীলা মচন্দ্র, ভীম্ষঃ জোঁণ প্রভূতি জান হয়ে যান । বক্ষিমচজ্ছের 
মতে বুদ্ধদেব ও এষ্ট মহামানব হয়েও সবাঙ্গীণ ময়স্যত্বের আদর্শ নন ।" 

অনেকের মনে হতে পারে” আমরা বক্ষিমচজ্দের শিক্ষণচিস্তা সম্পর্কে আলোচন। 
করতে পিয়ে তাহ ধধচিস্তা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি কেন। কিন্তু আমাদের 


সম্পাদক গ £১ 


মনে প্লাখতে হবে, অনুশীলন লা ‘বর্ণতব্রে' স্বমুং বন্ধিমচন্দরই শিট এবং বস্ধিমচন্দ্রই গুরু ৷ 
শিষ্য বস্কিমচন্গের মনে মানব-আীবনের উদ্দেন্ সম্পর্কে যে প্রশ্ব জেগেছিল, গুরু বক্ষিথচন্জ 
তারই উত্তর প্রদান করেছিলেন। গভীর অধ্যঘ়ন ও মননশীলতার কলে জিজ্ঞাস শিক্ক 
গুরুয় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন গুরু বস্ধিযচন্র বঝেছিলেন, বৃতিলমূহের অনুম্পীলন্‌ 
ব! কর্ষণের হারাই মানুষ যথার্থ শিক্ষালাভ ও যথার্থ ধর্ম লাভ করতে পানে। যথার্থ 
শিক্ষিত বা ধথাৰ্থ ধামিক ব্যক্তির মধ্যে আত্মগ্রীতি, স্বজ্সনসীতি, প্রদেশ-গ্রীতি 'ও যানব- 
প্লীতি সফল বিরোধ পরিহার করে মিলিত 5য়» তিনি হন সবভূত-হিতে রত | 

বাংলার প্রথম যথার্থ সামাঞ্জিক ও যনন্ডাতিক উপস্তাস ‘সিহবৃস্ষে’' বঙ্কিম এই শিক্ষাই 
আমাদের দিয়েছেন যে, ই জ্বিয়-সংযমের অভাবই বিষবৃক্ষের বীজ, আর এই অলংযমের 
ফলে যে হুঃখ সামাদেত্র জীবনকে দুর্বহ করে তোলে, সেই ছুঃখই আমাদের যথার্থ 
শিক্ষক । (বাউলের গানে আছে-_ওুক্ রে তোর হিয়ার বাযাপ। যে ঝন্সায় ছানগ্ন 1) 

“দেবী চৌধুর'ণী’'তে ভখানী পাঠক শিত্যা প্র্ুলরকে যে শিক্ষা) দিযোছেন, তার মধ্যে 
তিনটি প্তরাভেদ আছে। এই শিক্ষার গুণেই প্রফুল নব?ন্ম লাভ করেছিলেন এবং 
প্রতিকূল অবস্থায় < নিষ্কাম করের আদর্শ থেকে হষ্ হন নি। ( দ্বামী নিগমানন্দ 
“তান্ত্রিক গর গ্রন্থে বলেছেনঃ ভবানী পাঠক প্রফুজকে হঙ্ছোক্ ভাবত্রয়ের আশয় 
শিক্ষাদান করেছিলেন = তঙ্ছে ক ভাবত্রয়ের আশ্রয়ে কিক্তপ শিক্ষালাভ হয়, প্রস্কুল্প 
তাহার দষ্টাস্ত ।' পুঃ ৪৫ । তস্ত্রপান্্ের সঙ্গে ধার সামান্য পরিচয় আছে, তিনিই 
জড্রানেন-_এই তাবত্তয় হচ্ছে পশ্ুভ৷াব, বীরভাব ৪ দিব্যভাব ৷) আবার ‘সীতারাম' 
উপস্তালে বক্ষিঘ দেখিয়েছেন, কোন মহৎ ব্যক্তির ও বুদ্ধি যখন মোহভ্র্ হয়, সে যথন 
কাম বা আমির অধীল হয়, তখন সে ধীরে ধারে অধঃপতানের শেষ সোপানে 
নেমে যায় । 

আমর! চিস্তানামক বক্ষিমচজ্জের “শিক্ষাচিস্ত।' সংক্ষেপে আলোচন! করলাম । এ 
বিষয়ে বিস্ধৃত আলোচনার অবকাশ আছে । 

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্াচিস্ত। সম্পর্কে নান! মনীষী বিশদ আলোচনা করেছেন । 
শ্বামিজী চেয়েছিলেন এমন এক ধর্ম প্রচার করতে যাতে মাস্থষের মতো। মাছৰ গড়ে 
ওঠে । (1 want to preach a man-making religion.)  বৈদাস্তিক 
স্বামিজী বিশ্বাস করতেন-_ প্রত্যেক মানুষের ভেতর অনস্ত শক্তি নিহিত কঝলেছে, 
প্রত্যেক মানুষই স্বকূপত ব্রহ্ম । প্রতিটি নর বা নারীর ভেতর ঘে শক্তি স্বপ্ত রল্লেছে: 
তাকে জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে যথার্থ শিক্ষার উদ্দেষ্ট। আবার যাহ্গযের ভেতর বে 


২২ শ্শিন্ধ'। 

দ্বেবতা ঘুমিয়ে আছেন, তাকে জাগ্রত করাই হচ্ছে ধর্মাচরশেরও লক্ষ্য । হৃতরাং ঘথার্থ 
শিক্ষালাভের যে উদ্দেশ্য, ধধাচরণেরও ( ধ্যান-জপ-লাধন-ভজন। দিনও ) সেই উদ্দেশ্য । 
স্বামিজীর সেই বিখ্যাত ছুটি মআাত্মক বাক) স্দণ করুন ।-_ 

‘Education is the 28010586080807 of the perfection already 
in 20980. 

Religion 15 the manifestation of the divinity already in man’. 
ডগবান যাঁশুর একটি উক্তি ও এই প্রসঙ্গে আমাদেল স্বরণীয় । তিনি বলেছেন 
‘Be ye perfect as your Father in Heaven is Perfect.’ 
তোমর! তোমাদেএ শ্বগস্থ পিতার মতো পূণত। লাভ কনে)” অথাৎ তোমাদের পৃশ 

স্বক্কপ উপলব্ধি করে৷ । 

সকলেই জানেন, ম্বামিঙ্ী চেঘেছিলেন, এমন এক তরুণের দল যাদের ভেতর 
ক্ষাত্রবীর্ষ ও ব্রচ্ছতে% অবিঙোপে মিলিত হবে, যাদের মাংসপেশী হবে লৌহনিথ্িত ও 
দ্রায়ু হবে ইম্পাতি গড়।, হানি! হবে এমন চঈহ্রিজ্রবলেপ অবধিকান্া যা দুর্জয় বাধাকে 
অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে । যথার্থ শিক্ষাপ্র ভেতর দিয়েই এমনি এক দল 
অল্রিমন্ত্রে দলিত তরূণেপ্র আবির্ভাব হতে পারে, প্বামিঞ্চী এ কথা বারংবার উদাত্ত কণে 
ঘোষপা করেছেন । দ্ামিল্লী বলেছেন = 

‘ভারতে এমন কোনো সমশ্য। নাই শিক্ষার যাদৃকাটির স্পর্শে যার সমাধান হয় মা” 
একালে প্রচলিত শিক্ষ।-ব/বস্থার সমালোচনা কনে শ্বামিক্তী ললেছেন _ 

*পিক্ষার্থাদের মন্ডি্ককে নান! তবে ও তথ্যে বোঝাই করাকে শিক্ষা বলে না । শিক্ষার 
উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর মনে আজ্মপ্রত্যক্স ও অনলদ্িৎলাকে জাগিয়ে দেওয়। ।” ম্বামিতীর 
মতে হথাথ শিক্ষ। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের লঙ্গে সঙ্গে তার স্মাজ-চেতনাকে জাগ্রত 
করে, তাকে জীবন-লংগ্রামে জন্ম-লাভের সামর্থ্য দান করে, তাকে চরিঅত্রবলে বলীয়ান 
করে, পত্বার্থপর করে এবং তার অস্তবে সিংহবিক্রম জাগায় । 

আমন্র। দেখলাম ম্বামিজী বেদাস্তের ভিত্তির ওপরেই শ্িক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে 
তুলতে চেয়েছিলেন । বেদান্ত বলেন--মান্ডুষ মাত্রেই ব্রহ্ম । শিক্ষা মানবের এই ব্রগ্মত্বকে 
জাগিয়ে তোলে । আর শিক্ষাই মায়বের মনে এনে দেল্স প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস । এই 
আত্মপ্রতায়ের ফলেই মাহ আভাদন্ ও নিঃশেয়স উভয়ই লাভ কমতে পারে। 
“ব্যাবহারিক জীবনে বেদান্ত সম্পর্কে ( Practical Vedanta ) বক্তৃতার শ্বামিজী 
বলেছেন 


লম্পাদকী য় ২৩ 


‘The old Religion says—He who does not believe in God is 
an atheist. Thenew Religion says—He who does not believe 
in tbe glory of his own selfisan atheist.’ অথাৎ প্রাচীন ধর্ম বলে 
“ঘে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক |” আমাদের এই বেদাস্তভিত্তিক নতুন ধর্ম বলে 
‘যে আত্মার মহিমায় বিশ্বাস করে না, সে-ই নাস্তিক | 

বৈদান্তিক সন্ত্যাসী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন--কখনে! কাউকে একথা। বল! উচিত 
নঘ যে তুই ছোট, তুই হীন অথব] তুই গাধা, তোর হবার] কিছু হবে ন! 1 প্রত্যেককে 
বলতে হবে, তুমি মহৎ কিন্ত তোমাকে মহত্তর হতে হবে, তোমাকে আত্মার স্বরুপ 
উপলব্ধি কএতে হবে । যার! সমাজে উৎ্পীড়িত, নির্দাতিত বা উপেক্ষিত” তাদের 
প্রত্যেককে ডেকে বলতে হবে, ‘ত্রমসি নিরঞ্জন’ । তিনি আমেরিকান্থ গণভাস্ত্রিক-শালন- 
ব্যবস্থার প্রশংস। করে বলেছেন আাকিন দেশের ঘে কোনে। নাগরিক, এমন কি, একজন 
নিগ্রোও যোগ্যতার পরিচয় দিলে একদিন ধুক্তরাগ্ের প্রেসিডেণ্ট হতে পারেন, এ (ক্ষেত্রে 

হশ-মর্ধাদার কোনে! মুল্য দেওঘ। হয় লা, আভিজ্জাত্য ব। কান্ধন -কোৌলান্কের প্রশ্নও 
এখানে নিরর্থক । আবার ম্বামিভ্রী আন্ত্র বলেছন-__ পিতান।তাপ্র আবাঞ্ধিত সন্তান 
দুর্দান্ত ক্লাইভ যখন দু'দার আত্মহত্যার চেষ্ট। করে বার্থ হয়েছিল, তপন তার মনে 
জেগেছিল প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাল। তার দুঢ় ধারণ! হয়েছিল, বিধা ত। আমাকে দিয়ে তার 
কোনে! মহৎ উদ্দেশ্য (সচ্কধ করবেন । 

প্রাচীন গ্রীক জাতি শলিক্ষ। বলতে বুঝতেন, দেহ ও মনের উত্কধ-লাধন, পরার-চর্চার 
সঙ্গে সঙ্গে আানার্জনী ও চিত্তরপ্তিনী বুত্তির অনুশীলনের হার] মনের লম্যক বিকাশ । 
স্বামিজীর পরিকল্লিত [শক্ষারও আদর্শ ছিল, দেহ, মন ও আত্মার সম্যক বিকাশ । শ্বামিজী 
বর্তমান ভারতে গুরুকুল পদ্ধতির প্রবর্তনেরও স্বপ্প দেখেছিলেন যেখানে আচাধের জীবকন- 
কূপ প্রদীপ থেকে সহন্র সহম্র দীপশিখ। জ্বলে উঠতে পাবে। ( প্রথত্তিতো দীপ ইব 
প্রদীপাৎ, ॥ ) 

“বলহীন সাম্ব আত্মাকে লাভ করতে পারে না,” উপনিধদের এই বাণী ছিল 
স্বামিজীরও মর্ণবাণী । তিনি বলেছেন, ছুরববলতা বা কাপুরুধতাই হচ্ছে সব চেয়ে গুরুতর 
পাপ। দূর্বলের কোনে ধর্ম নাই, আবার বে বুদ্ধুন্থ, কোনো শিক্ষাকে গ্রহণ করার 
মতো! শক্তি তার নাই । এই জক্তে বিপ্লবী সন্যাসী বিবেকানম্দ বলেছেন 


‘You will be nearer to Heaven through foot-ball than through 
the Geeta.’ 


২৪ শিক্ষা 


তোমক্র! টাতাপাঠ অপেক্ষ। ফুটবল খেলার মধ্য দিয়ে দ্বর্পের অধিকতর নিকটবর্তী 
হবে । তোমাদের শরীর বলিষ্ঠ ও ডঢ়িষ্ঠ হলে তোমর! শ্রীক্কফে'প্র মহতী প্রতিভা, 
তান মহান বীধ উত্তম রুপে হদঘ্ঙ্গম করতে পারবে । 
স্বামিভ্রীর মধ্যে ছিল একট! প্রথর বিজ্ঞান-চেতন। ? যাতে এদেশের শিক্ষার্থীদের 
মনে বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে ওঠে এবং যাতে তার! পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি- 
বিস্তার সঙ্গে পরিচিত হয়, দেইকরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন শ্বাহিআী । 
তিনি প্রত্যেকটি কাধক্ষঘ তরুণকে শ্থাবলন্বা করে তুলতে চেয়েছিলেন, আমের অর্ধাদা 
সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তুলতে চেক্সেছিঙেন, তাই তার পরিকল্পিত পাঠক্ষমের 
মধ্যে যেমন এক দিকে ছিল সাহিত্য বিজ্ঞান, ইতিহাল, নন্দনতত্য ইত্যাদি, তেমনি অপর 
দিকে ছিল বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থ। । তিনি এই বৃক্ষ ও নিরলস দেশ থেকে দাঙগিদ্ব্ষপ 
অভিশাপকে দুর করতে চেয়েছিলেন । 
ল্বামিতী সনাগ= যুগের স্বাধীন ভারতের ভাষা-দমশ্টা নিয়ে মাখ! থামান নি । 
তিনি মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার পক্ষপাতী হলেও ইংরেজি ও সংস্কৃত শিক্ষার 
. পুরুত্বকে অস্বীকার করেন ণি। তিনি বলেছেনঃ মাতৃভাষার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে 
\ আমাদিগকে সংস্কৃত ইংরেজির অঠুশীসগন করতে হবে । সংস্কৃতকে বর্জন করলে 
তীয় সংস্কৃতি ও ন তিছের সঙ্গে আমাদের যোগস্থত্র ছিন্র হবে, আর ইংরেছিকে বর্জন 
করলে পাশল্চান্ত্যের ক্রমোয়তিশাঁল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সমাক পরিচয় 
ঘটবে না, কলে আমাদেল অগ্রগতি ব্যাহত হবে। 
শ্বামিজী বালছেন--শিক্ষাকে সফল করতে হলে চাই শ্রদ্ধ।! বা আত্মবিশ্বাস, 
ইচ্ছাশক্তিয় বর্ধন ও ব্রহ্গচর্ধ-নিষ্ট) | শিক্ষাধিগণকে মহান্‌ আদর্শে অচপ্রাশিত করতে 
হলে শিক্ষকদের ও আদর্শ ্গীখন যাপন করতে হবে । শ্বামিভ্রীর মতে ওশ্রচ্ছ। কথাটির অর্থ 
অত্যন্ত ব্যাপক, এই দন্তে অন্য কোনে! ভাষায় এর অনুবাদ কর! চলে না । শ্রন্ধার 
অবশ্য সং্ঞ| দেওয়। হয়েছে -_‘গুরুবেদাস্ধ-বাকোযু বিশ্বাসঃ ।' কিন্ত স্বামিজ্জীয় মতে 
অন্ধ! শুধু বিশ্বাস নয়, এর মধ্যে কদ্বেছে কঠেোপনিযদের নচিকেতার মতে। কর্তব্য সাধনে 
দৃঢ় নিষ্ঠা | গীতায়ও বল! হয়েছে--“শ্রন্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌ তৎপরঃ লংযতেজিস্বহ ।' 
আবার এই শ্রদ্ধার সঙ্গে চাই ইচ্ছাশক্কির বর্ধন | প্রবল ইচ্চাশক্তির হারা মানুষ যে 
অসাধ্য সাধন করতে পারে, এ কথা শ্বামিজী মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন । শ্বাহিজী 
বলেছেন শিক্ষাকে সফল কল্পতে হলে চাই প্রবল ইচ্ছাশক্তি কিন্ত যারা ত্রক্ষচারী, খানা 
কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ, একমাত্র তারাই দুর্জয় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হতে পান্গেন ॥ 


সম্পাদকীয় ২৫ 


স্বামিজী বলেছেন-__যপাথ শিক্ষা) মাহুযের বাক্তি-মহিথাকে শ্বীকার করে কিন্ত 
'আত্মকেছ্দিক করে তোলেঃন|, বরঞ্চ সমাজ-কল্যাণ বা! লোকহিতের প্রেরণ। দো । 
বঙ্ছিমচন্দ্রের মতে! স্বামিজীও জনশিক্ষার প্রস্বোজ্জনীয়ত। মঞ্জে মর্ষে উপলব্ধি করেছিলেন 
স্বামিদ্দী উদাত্ত কঠে ঘোষপণ! করেছিঙেন-__ভাঁরতের অগনিত জনগণের মধ্যে শিক্ষার 
বিস্তার ভিন্ন ভারতের উত্থানের অন্ত কোনো পথ নাই । (নানাঃ পদ্থাঃ বিস্ুতে উন্ধানায়) । 
আবার নারীদের ভেতর যথার্থ শিক্ষার ওুবঙন ন! হলেও দেশ যে জাগবে লা, সে বিষয়েও 
তিনি নিঃলসংশয় ছিলেন । তিনি বলেছেন 

“মেস্েদেহ আগে তুলতে হবে, আপামর-সাধালপকে ভাগাতে হবে, তবে তো শের 
কল্যাণ (১ স্বামিন্দী বলেছেন, মেয়েদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে ভাবা নির্ভীক ছতে 
পারে, নিজের পায়ে দাড়াতে পারে, ভারতের সনাতন আদর্শের প্রতি শ্রচ্ধাশশীলা হতে 
পারে, গৃহকঙ্ষে নিপুণ। হতে পারে, এবং সম্তান-লক্ততির লালন-পালনে ও তাদের উপযুক্ত 
শিক্ষাদানে দক্ষ হতে পারে । ভাই গাতভাষায় ব্যুংপত্রিলাভের সাজ সঙ্গে তাদের 
ধর্মশাত্ম ও সাহিত্য পড়ছে হবে, সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পর্কেও তাদের মোটামুটি জ্ঞান অর্জন 
করতে হবে । অবশ্য ইংরেজি ভাষাও তাদের পাঠ্যহালিকার অন্তু ক হবে । কিন্ত 
ছেলেদের € ৫যগেদেন পাঠক্রম সম্পূর্ণ একরূপ হবেনা । ৩ লিষঘে কেশবচচ্্রের সঙ্গে 
স্বাযিভীর মতৈকা দছেভে | দামিজী বলেছেন, মেয়েদের সকল সমশ্ঠাগ্ সমাধান মেয়েদেই 
করতে হানে, তাদের আদর্শ গৃহিণী ও আদর্শ জননী হতে হবে। তিনি বলেছেন, 
যাদের জননী মহান, তাদের ঘরেই ঝড়ো লোক জন্সায় । “বান ভাৱতে’ তিনি 
বলেছেন __“হে ভার» ভুলিও নাঃ তোমার নারীজাতিব আদর্শ সীতা, নাবিত্রী, দময়ন্তী', 
আবার প্রাচীন ভারতের ব্রলবার্দিনী নারীগপের আদর্শে তিনি একালেন মেয়েদের গড়ে 
তুলতে চেয়েছেন, তাই ঠিনি মেয়েদের জনকে ধর্মের ডিত্তির ওপর মেয়েদের উপযোগী 
শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেয়েছেন । 

গ্বামিল্ীর্ বিশ্বাস ছিপ, যথার্থ গুরুর্প কওব্য হচ্ছে, শিষ্েজ অন্তরের প্রপ্ত শক্তিকে 
জাগ্রত করা. যাতে সে নিজের চেষ্টায় প্রক্কৃতিগ্রন্থ ও হীহনী-গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারে। 
বাপ্তবিক যথার্থ ব্রিভ্তা'স্ব ও শুশ্রযূ শিষ্যকে নিজের চেষ্টামই সকল বিষ্ত। আয়ত্ত করতে 
হুবে। বুদ্ধদ্েবের ভাষাদ্র বলতে হয়-__শিক্ষকগণশ শুধু পথপ্রদর্শক মাত্র, প্রত্যেক 
বিস্কার্থকেই আত্মদীপ ও আত্মশরণ হতে হুবে।। 

আমর! মাকিন মনীষী ট্রাইনের কঠেও অন্নুপ উক্তি শুনতে পাই । 

{ Ion Tune with the Infinite ) 


২৬ শিক্ষ। 


বাংলা দেশের এক্ষাপ্রতী আচাধ গুজদাস ছিলেন অনলস কবযোগী, ব্বিতপ্রল্ত ও 
শ্যিতধী পুরুষ | একটি কর্তা তিনি পিখেছেল,-তাজ প্রেম ভজ তয় নিতা স্বথ 
লভিবাত্রে', ইহাই ছিল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তার বাণী । আচাধ ভুদেবের মতে। বআআচার্ধ 
গুরুদধাসের মধোও ছিল রক্ষপলীলতার সঙ্গে যুঞ্রিবাদের ও বিজ্ঞানচেতনানর এক দুর্গ 
মমন্বয় । তবে ভূদেবের চরিত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় তার পিতৃদ্বেবের প্রতাষয, 
আর শৈশবে পিতৃহারা গুরুদালের চরিত্রে লক্ষ্য করি সার মহীয়সী জননী সোলামশি 
দেবীর প্রভাব | বিগ্ভালাশর-আননী ভগ্রবতী দেবীর মতো গুরুদাস-ভনলী লোনামণি 
দেবীও ছিলেন যেন ক্ষগন্মাতারই প্রতিচ্ছবি, আনন বিশ্যালাগর ও গুরুদাঁল উভয়েরই 
মাতভক্তি হিল অলাধারণ । গুরুনাসের মাতা বলতেন, “ছেলে মারে, কাপড় ছেড়ে, 
নিজেৱ তি নিজে করে।' শৈশহেই ভা মাত। তাকে শিখিষেছিলেন*-_ যে পরের 
ভাবন। ভাবে, পরের কল্যাণে আত্মনিগ্রোগ করে, সেই যথার্থ শিক্ষিত | 

গুরুদাস ছিলেন নিপ্রশ্দ্যাঃত্রের্ অনুুকম রুতট ছাত্র, প্রবেশিক। পরী ক্ষ। “কে আরস্ত 
করে প্রতিটি শর্বীক্ষাই তিনি দংবোচ্চ স্থান অধিকার করেতিলেন। গুরুদাসের পরম 
সৌভাগা এই যে তিনি কুল * কলেজে এমন কয়েকজন আদর্শবান) শিক্ষক ও অধ্যাপকের 
সান্ধ্য লাভ করেছিলেন, ৭141 শাগষাগড়াহ' ব্রত গ্রহণ করে ছাত্রদ্রের সঙ্গে প্রাণ খুলে 
মিশতেন, তাদের মনে কৌতুহল এ জ্ঞানামলক্ষিংসাকে জাগ্রত করে বিতেম ও তার। যাতে 
সংযমী, মিতাঁচারী = সত্যনিষ্ঠ হতে পারে, সে দিকে তীক্ষ দুটি রাপতেন। এই সব 
আচাধগশের ডেতর প)াহীচরশ সরকার, নীলমনি চক্রবর্তী, কৈলাসচশ্র বস ( রসরাজ 
অমৃতলাল বস্থুর শপিত।), ক্ুঞ্ুকমল্‌ ভট্রাচাধ, কাউয়েল, সাটক্লিফয প্রভাতি নাম বিশেষ 
ভাবে প্মরণীয় । 

গুকুদাস ছিলেন আঞ্য় পাত্ৰত, শিক্ষ।-বিস্তারের ভেতর দিয়ে যথার্থ মানুষ গড়ে 
তোলাই ছিল তার জ্বীবনের লক্ষ্য । আমর! হাইকোর্টের বিচারপতি শুরুদাসকে বিশ্বত 
হতে পানি কিন্ত চিন্ত৷-নাযঘক গুরুদাসকে, শ্দেশপ্রেশিক গুরুদাসকে, ভান্গতীঘ এ্রতিচ্ছু 
ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রক্কাবান গুরুদালকে, শিক্ষা-লম্পকিত নান। গ্রন্থের লেখক গুরন্মালকে, 
কলকাতা! বিশ্ববিস্ঞালয়ের উপাচার্য ও স্বদেশী যুপের জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের কর্ণধার 
গুরুদাসকে আমাদের আবার নতুন করে স্মরণ করার প্রয়োজন আঙে। গুরদ্দাস কিছু 
দিনের জন্কে প্রেদিডেব্দি কলেজে গণিতের অধ্যাপক ছন । গণিতের মতে! শু বিষন্ুকে 
লরস করে তোলার ও ছাত্রদের মনে আত্মপ্রত্যয় জাগিমে তোলার হু ক্ষমতা তার 
ছিল। এর পর তিনি জেনারেল এসেমব্লিজ্র ইনফিটিউশনে অধ্যাপনা করেন। পরে 


সন্পাদক্তি য় ২" 


তিনি বহরমপুরে ব্যবহার শাস্রের ( Law ) অধ্যাপক নিযুক্ত হল । ব্যবহার শাস্ত্রে তান 
জ্ঞান ছিল গাভীর, সংস্কৃত ও উদ্দ, ভাহ| তিনি উত্তমন্ধপে শিক্ষ। করেছিলেন, Hindu 
Law of Marriage and Stridhana সম্পর্কে তিনি কয়েকটি ক্ঞালগর্ত বক্তা ও 
প্রদান করেছিলেন ( Tagore Law Lectures )1 ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আটাশ বৎসরের 
যুবক গুকুদাস কঙ্গকাতার। প্রধান বিচারালয়ে বিচারপতি-ক্ূপে যোগদান করেন এবং 
১৯*৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বেচ্ছায় এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯ থেকে 
১৮৯২ আীষ্ঠাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন কলকাত। বিশ্বধিষ্তালয়ের উপাচার্ধ কিন্ত যতদিন 
তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন নান! বিশ্ববিদ্যালসু (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় 
শিক্ষা! পর্যদ্‌, বারাণদী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি ) ও নান শিক্ষা -প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি 
ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন । 

ভারতীস্ম সংস্কতির প্রতি গুরুদাসের অ্র্চা ছিল গভীর । তিনি দেপেচিলেন, ভারতের 
সংস্কৃতি সম্পর্কে অঙ্গজ অনেক বিদেশী সমালোচক এ বিষয়ে নান। অপপ্রচার করে থাকেন 
এবং তীদের বিছ্বেষপূর্ণ ও অভিসন্ধিমূল্ক প্রচারের ফলেই এদেশের আনেক তথ্া-কথিত 
শিশ্ষিত যুবক বিভ্রান্ত হয় । তাই তিনি বহনমপুনের গ্র্যাণ্ট হল ক্লাবে এই সব পশ্ডিতশ্মন্ত 
ব্যক্তিদের কুংসাপূর্ণ মস্তধাকে খণ্ডন করার ভন্তে Abused India Vindicated নামে 
একটি দীর্ঘ বক্ধত। প্রদান করেন । এ যুগে হক্ততাটির বহুল প্রচারের আবশ্যকতা 
আছে। আমি আমার ‘আচার্ধ গুরুদাল' নামক পুস্তিকা এই বক্তৃতার অংশবিশেষ 
অনুবাদ করেছি । 

বিজ্ঞানচচায়ও গুরুদাসের আগ্রহ ছিল প্রচুর । তিনি আচীবন ভারতীয়' বিজ্ঞান 
পরিহদের সভা ছিলেন। তকুণ শিক্ষার্থীদের মনে তিনি বিজ্ঞান-চেতন।) জাগিয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন । 

অনলস শিক্ষাত্রতী গুরুদাস ভাত্রতীয় ছাত্রগণ ও শিক্ষকগণের উপখোগী যেসকল 
গ্রন্থ রচনা! করেছেন, তার একটি তাপিকা দিলাম । 

(১) The Elements of Arithmetic ( ১৮৭৬ ) 

(2) A Few Thoughts on Bducation (১৯৯৪) 

আচার গুরুদাস এই গ্রন্থে নিম্থলিখিত বিষয়গুলির আলোচন! করেছেন 

(ক) শিক্ষার হাল] দেহ, মন ও আত্মার উৎ্কর্ধ সাধন । 

(খ) প্রাচীন কালে, মধাযুগে ও বর্তমান কালে নানা দেশের শিক্ষাপ্রণালী » 

(গ) প্ৃহ, বিস্যালয় ও বিশ্ববিষ্যালয়ের শিক্ষা । 


চি 


২৮ শ্ব 


(ঘ) টক, বাল? ও যৌবনের শিক্ষ। । 

(৬) বৃত্তিমূলক শিক্ষ! ও জাতীয় শিক্ষ]। 

গ্রন্থথানি প্রেসিগেব্সি কলেছের অধ্যক্ষ জেমস ও ভাইস্রঘ লর্ড কার্জন কর্তৃক 
উচ্চ প্রশংসিত । 

(৩) Blementary Geometry according to modern method 
( ১৯০৬ ) 

__পুঞপ্ধকথাণি নতুন পদ্ধতিতে লিখিত । 

8) The Educational Problem of India (১৯১৪) 

অধ্যক্ষ জেমস্‌ কর্তৃক উচ্চ প্রশংলিত । 

(<৫) জ্ঞান ও কৰ্ম (১০১৬ বঙ্গান্ফ ) 

গন্থবানি ওকুদ্বাসের পরিণত চিন্তার ফল । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মনীষী হীরেশ্রনাঘ, 
পণ্ডিত ক্ষ্ণকয়ল ভট্রাচাঘ, ডক্টপ্ন পি. কে- রায় প্রভৃতি গ্রন্থথানির উচ্চ প্রশংস। করেছেন । 

(৬) সরল গণিত ( তন ভাগ, অর্থাৎ পাটীগণিত, বীদ্রগশিত ও জ্যামিতি । ) 
এই গ্রষ্বওলি ইণ্টার'হডিয়েট পর ক্ষার্থীদের উপযোগী । 

(৭) শিক্ষ। (১৯:৭ শ্ৰীঠাব্দ )। শিক্ষকদের হন্যে লিখিত এই পগরন্থখানির 
আলোচ্য বিষযুলমৃূং হচ্ছ -_( ক) শিক্ষার উদ্দেশ্যে, ( ব) শিক্ষার্থীর প্রকৃতি, (গ) 
শিক্ষকের লক্ষণ, (ঘ ) শিক্ষার বিষ, { ও) শিক্ষার প্রণালী । 

(৮) A Note on the Devnagari Alphabet (or Bengali 
Students. 

গ্ুরুদাস বঙ্গাস সাহ্তি। পরিমদের অন্ততম সভ্য নিবাচিত হয়েছিলেন এবং 
নাতভাষার সবাঙ্গীণ উন্নতি ধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । মাতৃভাষ। যাতে ধীরে 
ধারে সধ হবেই শিক্ষার বাহন হতে পারে, সেজন্তে তিনি যথাসাধা প্রয়াস করেন। এ 
বিষয়ে তিনি দার্শনিক হীরেন্্রনাথ এবং দাহিত্যিক ও এতিহাপিক রজনীকাস্ত গুধকে 
সহযোগীক্গপে প্রাপ্ত হন । এ সম্পর্কে আমি আমার রচিত 'আচার্ধ গুরুদাস' নামক 
পুস্তকে যা বলেছি ত। উদ্ধৃত করছি ।__ 

“পজীয় সাহিত) পরিষদের একটি অধিবেশনে মলীবী হীরেশ্্রনাথ দত প্রস্তাব করেন, 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা হোক । স্থপ্রসিক্ম এত্হাসিক 
রজলীকান্ড গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাব করেন, কলেজের পরীক্ষায় ও বাংল! ভাষা অন্যতম বিষম্ব- 
ক্কপে নির্বাচিত হোক । পরিষদ এই প্রস্তাব দুটি সম্পর্কে দেশের শিক্ষিত সংস্রদায়ের 


সম্পাদক’ যু ২ 


অভিমত সংগ্রহ কনর এণং এ বিলক্ে ক।ধকরা ব্যবস্থ। অবলম্বন করার ভার পাচ ভন 
লদশ্তের ওপর অর্পণ কারেহিলেন । কবিকুল-বরেপা রবীঙ্নাথ ছিলেন এদের অন্যতম । 
সকলেই জানেন, রবীন্্রনাপ তার অঞ্জন্ব প্রবন্ধে ব্যান শিক্ষাব্যবস্থার ক্রটি-বিচ্যুতি 
সম্পর্কে দেশবাসীর পৃষ্টি আকর্ধণ করেছেন । বৈদেশিক ভাষাকে আমাদের দেশে শিক্ষার 
বাহন করার ফলে তরুণ শিক্ষার্পীদের যে সম ও শক্তির অযথা অপচয় হচ্ছে, লে 
সম্পর্কেও তিমি একাধিক নিবন্ধে আলোচনা করেছেন । ববীহ্্রনাথ তি সদক্দেহ মধো 
ছিলেন প্রস্তাবক হীরেন্সনাথ ও রজনীকাস্ত, আর ছিলেন স্যার গুরুদাল ও নম্দকুষ্ত বস্তু । 
অবশ্য, মেকালে এদের প্রচে8! সবাংশে সাফল্যম্ন্ডিত হয় শি। বিদ্যালয়ে ইতিহাস, 
ভূগোল প্রস্ততি বিছুদে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তথনে! কার্যকর হতে পানে মি, 
ভবে কলেজের পরীক্ষার সংস্কু £51 গে বাংল! হচনাগ পরীক্ষাদানের ব্যবস্থ। প্রবতিত 
হচ্ছেভিল | অবশ্য, বাংলা রচনায় পত্বীক্ষ। দেওয়া ব| ন! দেওয়। ছ।ত্রদের ইচ্ছার ওপর 
লিওর করত । শিক্ষাত্রতী গুরদাতের প্রচেই! সাফল্)মঘ্ডিত হয় নি সত্য, কিন্ত রবীস্দ্রনাথ 
প্রভৃতি মনীষীদের ভা তিনিণ খুঝেভিলেনত খে দেশে বৈদেশিক ভাষা লাহাষ্যে 
শিশাদ:নের বাব! প্রভাত, সে দেশের সবাঙ্গীণ উন্নতি কপনে। সম্ভবপর নয়। ( ভাষ! 
কিঞিৎ পরিবর্তিত )। 

যাতে বাংল। তাম৷য় বিজ্ঞান, দর্শন, অথনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে গ্রহ 
নচিত হতে পারে, তার জ্বন্তে একটি পরিভাষ! সমিতি গ?ন করার শ্রয়োজনায়তা উপলক্কি 
করেছিলেন এতিহালিক রজনীকান্ত গুপ্ত । তাই সাহিত্য পরিষদের একটি অধিবেশনে 
রজনীকান্তের প্রস্তাব অঙ্রসারে একটি পরিভাষা-সমিতি গঠিত হঘ। রবীন্দ্রনাথ, 
রামেজ্দ্রম্থন্দর, ওুরুদাল প্রভৃতি মনীষিগণ এই সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন । পরিভাষ্া- 
প্রণয়নে এদের কারো দান উপেক্ষণীয় নয় । 

জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের কর্ণধার রুপে গুরুদাস প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অনেক সংক্কার 
সাধন করেছিলেন । তিনি বলেছেন, জাতীগ্ন শিক্ষ। পরিষদের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এমন 
তাবে ধর্ম শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে স্বধর্মনিষ্ঠ হয়েও পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হুয়, যাতে 
লে সত্যনিষ্ঠ, স্তাদ্ববান ও নির্ভীক হতে পারে। 

ঢাকা বিশ্ববিস্তালম্ন প্রতিষ্ঠিত হবার তিন বৎসর পূবেই ১৯১৮ এষ্টান্ছে এই 
ধিশ্ববিভালয়ের একটি পরিকল্পনা শিক্ষাত্রতী গুরুদাসের নিষ্ট প্রেরিত হুয়। এই 
পরিকল্পনাটি গুরুদাস সম্পূর্ণক্কপে অনুমোদন করতে পারেন নি । গুরুদাস তান মন্তব্যে 
জাযবাসিক বিশ্ববিভালয়ের দোষ-গুণ প্রদর্শন করেছেন, কহ্প্রধান বাংলাদেশে যে কৃৰিযিদ্চ) 


শষ | 


অন্ভতম বিষয়ক্রণপে নিধারিত হয়| উচিত, সে বিষয়েও তিনি কত পক্ষেত্র দৃটি আকর্ষণ 
করেছেন তিনি প্রতেযক উপাধি পরীক্ষাঙ্গ এককালীন সমণ্ড পত্রের পরীক্ষাগ্রহশণের 
স্থপারিশ করেছেন এবং Examination by compartments-এর বিরোধিত| 
করেছেন | ইসলামিক বাংল। সাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ‘হ্কারসী ও।আরবী ভাষ! 
থেকে ভাব ও বিষন্নবন্ত আহরণ করে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করা যায়, কিন্তু বাংলা 
ভাষার গঠন-লীতিকে অব্যাহত রাখতেই ছবে। আর প্রতে/ক ভাবাই স্বাভাবিক নিয়মে 
অপর ভাষার শব্দ-সম্পদ গ্রহণ করে, এক্ষেত্রে কোন ছ্রবরদন্তি করা চলে না ।' (আমার 
ব্রচিত «আচার্য গুরুদাল' জরষ্টবা । ) 

আমাদের দেশে শিক্ষার প্রদারে = শিক্ষা-সংক্কারে পুরুঘসিংহ স্যার আঞুতোবের 
প্রচেষ্টার কথা আমর। আজ শ্রঙ্চার সঙ্গে মরণ কদি। তার শ্বদেশপ্রেম ছিল গভীর, 
চার আত্মম্ধাদ। (চিল প্রধর । তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, উচ্চ শিক্ষার বিশ্তার ভিন 
দেশ ভাহ আকাজিকিত শ্বাবীনত। লাভ করতে পারবে না । তাই যাতে অধিক সংখ্যক 
ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা! লাভের স্থযোগ পায় তার জন্তে তিনি প্রবেশিক1” এফ . এ. ও 
বি. এ, পরীক্ষার পাঠুক্রমের সংস্কার সাধন করেছিলেন । আন্ত ঘে মাতৃভাষ। উচ্চ 
শিক্ষার বাহন হয়েছে এবং বাংল! ভাষ। ও সাহিত্য যে এম. এ পরীক্ষার অন্ত বিষয় 
রূপে নিদিষ্ট হয়েছে তার মূলেও অনেকখানি রয়েছে আশুতোষের অক্লান্ত প্রদ্নাস । 
অবশ্য, আচোঘ দানেশচজ্ছ সেনের 'বজতাহ1 ও মসমাহিতা’' ও আচাধ স্থনীতিকুমানের 
‘Origin and Dcvelopmecent of Bengali Language’ প্রকাশিত ন! ছলে 
বংলা ভাষ। ও সাহিত্য এম. এ. পরীক্ষার অন্যতম বিহয়রূপে নিদিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা! 


ছিল না । 
‘আচার্য শুক্ষদাস' পুন্ডিকায় আমি প্রসঙ্গক্রমে ক্ষার আশুতোষ সম্পর্কে ষ বলেছি, 


তাও এখানে উদ্ধৃত করলাম । 

+১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ১ল। মার্চ তারিখে স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয্সের রেজিস্ট্রারের 
নিকট যে পত্র লিখেছেন, তাতে সিত্ডিকেটেত্ বিবেচনার জন্যে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন 
করেছেন । তিনি প্রস্তাব করেছেন, এফ.- এ. ও বি. এ. পরীক্ষার্থীদের জনে বাংলায় 
পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট হোক, বাংল| সাহিত্যের উত্তর-পত্রে যাতে তাদের মাতৃভাবায় প্রবন্ধ 
লিখতে হয়ঃ তার ব্যবস্থ। কর! হোক এবং এম্‌. এ- পরীক্ষার্থীদিগকে ইংরেজি রচনার সঙ্গে 
যাতে মাতৃভাষায় ইতিহাস ব! সাহিত্য বিষয়ক রচনা লিখতে হয়, সেরূপ নিল্পম প্রবর্তিত 
হোক ॥ সকলেই জানেন, আশুতোযষের পরিকল্পনা দীর্ঘকাল পরে সাফল্যমত্তিত 


সম্পাদকীয় ৩১ 


হয়েছিল । তরে বাংল! ভাবা ও সাহিতা থে এক দিন এম্‌. এ* পরাক্ষীয় অতম বিষয়- 
কূপে নির্দিষ্ট হবে, ইহা সেকালে তারও কল্পনাতীত ছিল ।' 

কার আশুতোয বাংল। ভাষায় উচ্চতম পরীম্মার্থীদের জনকে যে পাঠক্রম 
€ লিলেবাস ) রচনা করেছিলেন, তাতেও সার দুরদশিতার পণিচঘ পাওয়া ধায় । 
আশুতোবের ববস্থ। অহ্সারে বাংল! সাহিত্যে যার] এম. এ. পরীক্ষ। দিতেন, তাষের 
Basic Language হিসাবে প।লি ও প্রাক্কত এবং আম্রৎপগিক ভাষা হিসাবে 
( Subsidiary LanguaEe ) একটি ভারতীয় ভাষ! শক্ষা করতে হতে| । এই সব 
বিষয়ে তাদের পর!ক্ষাও গৃহীত হতে।। স্যার আশুতোষ একটি প্রবন্ধে বলেছেন, ‘আমি 
আমশ। করবে৷ এই সব ছাত্রছাত্রী এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীণ হয়ে তাদের অধীত ভাবার 
শ্রেষ্ট গ্রস্থগুপি মাতৃভাষায় তঞ্তম! করবে) তিনি আরও আপা! করেছিলেন, ভারতের 
অন্তান্ত বিশ্ববিচ্যালযণ্ড এ বিষে তার বিশ্ববিষ্যালয়ের অঙ্রুলসরণ করবে । ত! ছলে এমন 
দিন ছয়তে। সুদূর হবে এ, যখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গোকেএ। নিজ নিজ মাতৃভাষায় 
প্রধান প্রধান ভারতায় ভাবা ভে গ্রন্থলমূহ পাস করতে পারবে । সেদিন প্রাদেশিকতা 
কপ অভিশাপ দূর; তুত গঞ্জে সংজে সবভারতীয় এক্য প্রতিডিত হবে। 

রবীন্দ্রনাথ স্যার =ু!শুতেষের এই উক্তির ভেতর জগ স্ুগভার হ্রদেশপ্রেমষেঞ পরিচয় 
পেছেছেন । 

শিক্ষা সম্পর্কে কবিখনাষা ও কমযোগী রবীন্দ্রনাপের ধ্যান-বারণ। শুধু শিক্ষাব্রতীদের_ 
নয়, প্রতে)ক চিস্তাশঃল ও শ্বদেশপ্রেদিক ভারতীয়েএই প্রণিখ/নযোগ্য ॥ একটি স্বতন্ত্র 
প্রবন্ধে এ বিষয়ের বস্তুত আলোচনার প্রয়োজন আছে। 

রবীক্দ্রনাথেণ 'অএ্জ ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একাধারে কবি” মনীষী” দার্শনিক 
ও স্বদেশপ্রেযিক । তিনি নানা বিষয়ে বহু নিবন্ধ চলা করেছেনঃ ওই সকল নিবদ্ধের 
মধ্য দিয়ে তার শিক্ষাচিন্তার ও পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় এতিহ্ ও সংস্কৃতির 
প্রতি তার শ্রস্ধ। ছিল গৃতী 1, কেপবচনস্ত্র, বন্ধিমচন্দ্র, শ্বমমী বিবেকানন্দ প্রভূতির মতো 
তিনিও বাঙ্গালীর পরাহবাদ ও পরাচ্রচিকী যাকে তীত্র ক্শাঘাত কঞগেছেন । তার গস 
রচনার একট! নিজন্ব তঙ্গী ছিল যার ফলে তিনি নীর্স বিযয়বস্তুকে ও সরস করে তুলতে 
পারতেন । লত্য অখণ্ড 'ও অবিভাত্র্য, ইহা! কোনে! দেশ বা কালের মধ্যে সীমাবছ্ধ নয়, 
প্রাচীন গ্রীল, প্রাচীন ভারত ও শ্রাক্‌-আধুলিক যুগের জার্যাণ দার্শনিকগণ একই সত্যকে 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন, একথ। প্রমাণ কার জন্যে তিনি ‘প্রবাসী’ পঠিকায় বহু প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন, যথ|--বেদ মন্ত্রে দীক্ষিত যবনাচার্ষ (হেরার্লিটাল ), সেতৃবন্ধ প্রভৃতি । 


৩২ [ক্ষ 


তার মতে প্রভেো ক দেশেহ শিক্ষার ভিত্তি হবে জাতীয় এত্ছি ও লংন্কতি কিন্তু শিক্ষার 
পলিকলনা এক্খপতভাবে রচিত হবে যাতে শিক্ষাথিগণশ অন্ডান্ দেশের বিদ্য। আহরণ করতে 
পারে এবং অন্ঞান্ত জাতিও স্পহনীয় গুশলকল আয়ত্ত করতে পারে । আবার আমাদের 
অভিজ্ঞতা ব! ভূয়োদর্শনই আমাদের প্রধান শিক্ষক | ঘারা বুদ্ধিমান, তাল! দেখে শেখে, 
তাদের ঠেকে শিখতে হয় ন! ব। আক্কেল লেলাতি দিতে হয় না । 

‘লোনাদ -সাহাগ।' প্রবন্ধে বিজেজ্দ্রনাথ লিখেছেন = 

“এক্ষশকার লব্য মহলে “চাই নৃতন-_ চাই নৃতল' বলিয়! এক তুমুল রব উঠিক্লাছে__ 
জানেন না যে, পুৱাতনে ঠেস ন। দিলে নুতন এক সুছুতও গাড়াইয়া থাকিতে পারে না 
গোড়া ন! থাকিলে কি আগ। থাকিতে পারে? ইতিহাসে কি দেখ যায়? দেখা 
যায যে পুরাতন ভিত্তিভূমি সমূলে উম্মুলন করিঘ। নূতন যখন তুল কিমা মাদ। তুলিয়াছে, 
তাহার পরশ শণেই তাং! টুলস করিমু। লগতে” বিলীন হই ছে 4” 

উনিশ শতকের পিক্ষাব্র তাদের ভেতর বিশ্ব-বিশ্রত বৈজ্ঞানিক আচায প্রফুল্লচচ্জ রায় 
ও লোকনায়ক আচ,য হশ্িশ নর শ্ক্ষাদানের ভেতর দিয়েই মাহষ-গুড়ার আত গ্রহণ 
করেছিলেন । ঝাঁহ অ-ণিন্দ অনম্বা আচাধ ব্রক্তেজ্ুনাথও বিতত দৃহিকোপ থেকে 
শিক্ষার মিলনের ( রব জুন খের প্রবন্ধ প্রগনণ্য ) আদর্শ ই প্রচার করেছিনেল। 


“শিক্ষার অবস্থায় উপকরণের কিছু বিরলতা, আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালে; 
অভ্যস্ত হওয়। চাই ল্ববরতায় । অনায়াসে-প্রয়োজ্ন-বোগানোর দ্বারর। ছেলেদের মনটাকে 
আদুরে ক'নে তোল! তাদের নষ্ট কর! । সহজেই তারা যে এত-কিছু চায় তা নয়। 
আমরাই বয়স্ক লোকের চাওমাট। কেবলই তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বন্তর নেশায় 
দীক্ষিত ক'রে তুলি | শরীর-মনের শক্তির সম্যক চর্চা সেখানেই ভালো ক'রে সম্ভব 
যেখানে বাইরের সহাক্তা অনতিশয় । সেখানে মানুষের আপনার স্ডি-উত্তম আপনি, 
আগে। হাদ্দের না জাগে প্রকৃত তাদেরকে আবর্জনার মতে। ঝেৌঁটিয়ে ফেলে দেয় । 
আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সুৃষ্টি-কর্তৃত্ব । সেই মাচবই যথাথ স্বরাট আপনার রাজ্য বে 
আপনি স্থঙি কলে । আমাদের দেশে অতিলালিত ছেলেরা সেই শ্বচেষ্টতার চর্চা থেকে 
প্রথম হতেই বঞ্চিত । তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে পরের নির্দিষ্ট নমুনা মত. 
কপ নেবার জন্তে কর্দমাক্ত ভাবে প্রস্তত 1” -_ক্বীজ্জরনাঘ 


ভারতবর্ষে ইৎরেজী শিক্ষার প্রবর্তন” 
স্বামমোহন রায় 


মহামহিম উই লিয়ম পিট, লৰ্ড আমহাস্ট সমীপে 


বরাবরেছু, 

যে কোনও সরকারী বিধি-ব্যবস্থ! সম্পর্কেই হউক না কেন, অনাহুতভাবে নিজদের, 
মতামত সরকারের গোচরে আনার ব্যাপারে ভারতীয়গণের ধিলভ্্ আলীহ1 বর্তমান, 
কিন্ত এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে খন তাহাদের এই সসম্রম নীরব | মাত্রা ধিক্যবশতঃ 
দৌধ্ণীর গণ্য হইতে পারে । ভারতবধের বওমান শ্াাসককুল» কয়েক সহন্দ মাইল দূর 
হইতে এদেশে আসিয়া এমন এক জ্ঞনসম্টির শাসন্কার্ধে নিযুক্ত পহিয়াছেন, ধাহাদের 
ভাষা, সাহিত্য, আচার-আচগুণ এবং ভাহ্ধার। তাহাদের অবিদিত ও নন বলিয়। সহ! 
এই জন্সমষটির বান্ডব গুম়োভন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইতে পারেন ন! - যে পরিমাশে 
এদেশীয়গণ নিজেদের সম্পর্কে হইতে পারেন । গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বিশেষে যেষন 
আলোচ্যমান বিষয়ে যদি আমলা আমাদের শালকবর্গকে সঠিক তথ্যন্তাপনে বিরত 
থাকি, তাহু। হইলে, নিডেদেএ প্রতি করওব্যপালনে বিমুখ- শাসকবঙের দিক হইতে এ 
প্রকার সঙ্গত অভিযোগ উঠিতে পারে। শামকবর্পের্র ঘোষিত সদাশয়ত।মূলক লক্ষ্যগুলি 
আমাদের বিশেষ স্থান কালের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বার! সমঘিত হওয়া বাকুনীয়, বিশেষতঃ 
দেশের উন্নতি বিধানের নিমিত্ত শাসকবর্পের উদ্ভাবিত কাধ্াবলী । 

কলিকাতায় একটি লুতন লংস্কভ বিদ্যালয় স্থাপন শিক্ষার মাধ্যাষ ভারতী ছগশের 
উন্নাতিবিধালের উদ্দেশ্যে সরকাণের প্রশংসনীয় সদিচ্ছা সন্দেহাতাত প্রযাণ_-আম্টবাদ- 
স্বক্তপ এই ব্যবস্থার শুন্য তাহারা অবশ্যই চিররুতজ থাকিবে । মানবজাতি প্রতিটি 
শুভার্থীই আন্তরিকভাবে চাহিবেন যে এই উদ্ভোগ যেন সবাধিক জ্ঞানদৃপ্ত নীতির দ্বার! 
পরিচালিত হয়, এবং তাহার ফলে বুদ্ধিবুতিন স্থটু ও স্বাভাবিক প্রবাহ সম্ভব হয় । 

যখন এই শিক্ষা-সংস্থার কথা ঘোষিত হইয়াছিল, আমরা ভানিয়াছিলাম যে, 
ইংলগ্ডের সরকার ভারতীয় প্রত্রাগপেহ শিক্ষার নিমিত বাৎসরিক নিপুল ব্যয়ের সিদ্ধান্ত 


Fl 


গ্রহণ করিয়াচেন। আমাদের হৃদয় নিশ্চিত আশায় পূর্ণ হইয়াছিল এই কথা মনে 


ক ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে লর্ড আমহাস্ট কে লেখ! তাক! রামমোহন রায়ের 
এতিহাসিক পত্র জীসুনীলকুমার লাগ কতৃক অন্বগিত। 
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করিগু। ঘে. এই অশবাগে প্রান্ত সুযোগ্য দুগেশীয় শিক্ষকগণ [ক্র হইবেন সুষ্যুতঃ 
'অন্ধশা ্র প্রকৃতি-বিজ্ঞান, পল।যুনশ। স্বর, অঙ্গব্যবচ্ছেদ-বিশ্তট| এবং অগ্ঠাপ্ত অতি শ্রছোজনশীয় 
বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদানের নিমিত-_ঘে সমণ্ড বিহছে দুরোপীপুগণের শিক্ষ] ও চর্চ। প্রায় 
পূর্ণাঙ্গ মৃতি পরিগ্রহ কৰিঘ্!ছে এবং যে শিক্ষার ফলে আজ তাহার| পৃথিবীর অন্ত বে 
কোনও অফ্চলবাসী অপেক্ষ। উদ্নততর বলিস্বা গণ্য ! 

আমাদের উদীয়মান তরুপ সমাজের জন্ত প্রকৃত আনোন্সেষের এই সম্ভাবনার প্রতি 
লানম্দ দৃকৃূপাতে আমাদের অন্তর আনন্দ ও কুতজ্ঞতাবোশের একটা মিশ্র অনুভূতিতে 
পুর্ণ হুইন্লাহিল $ প্রতীচোন সর্ধাধিক সাশদ্ধ ও আলোকপ্রান্ত জাতি:ক এশিছ। মহাদেশে 
আধুনিক দূরোপের শিল্প ও বিজ্ঞানের মুলারোৌপ করিবার গৌববধমস্ম বাসনায় উদ্ব্ষ 
কল্লিবার জগত পরমেশ্বরকে আমর ইতোমধ্যেই ধন্যবাদ শু/পন করিয়াছি । 

কিন্ত এখন আমত্রা দেখতেছি ঘে লণ্কার হিন্দু পণ্ডিতগণের তত্াবধানে একটি 
সংস্কৃত বিস্ভালথ স্থাপন করিতেছেন, যেখানে এষাবংকাল পর্ধন্ত প্রচলিত বিষদ্ সমূহেই 
তাহার। শিক্ষাদান করিবেন । এই শবিক্ষ।-সংস্থার (লও বেকনের পূর্ববতী সময়ে অগ্ন্ধপ 
শিক্ষ।-সংস্থা ৰূপে ছিল পক্ষ কেবল ব্যাাকরণেএ হ্প্মত। ও তবদর্শনের বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে তরুণদের মন তাক স্তর কখিত। তোল! সত্ব, ষাহ। তাহানে ব। সমাজের অতি 
সামাপ্তই, ব। হয়তে। কোনও ব্যাবহ।প্রিক প্রয়োজনে আলিবে না । শিক্ষাথিগণ সেখানে 
কেবল দেই সমস্ত বিষয়ে ভতান আহরণ করিবে যাহা দুই লহ শব বংসর পূর্বেও জ্ঞাত ছিল; 
ভপরন্ধ, দূরকল্লী পণ্ডিতজনের দাত! যাহ! আরও অসার ও শূৃন্ভগত সক্মতাপ্রাঞ্ধ হইয়াছে 
এবং যেক্সপ ভার শবর্ধের অন্যান্য অঞ্চলে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে | 

সংস্কৃত ভাষায় বুঃংপত্তি লাভ কল! একট। গোট। জীবনের শঅ্রমসাধ্য ব্যাপার, এই 
ন্থপরিভ্ঞ।ত এরূহত! যুগ যুগ ধরিয়। এই ভাষায় জ্ঞান-প্রচারে শোচনীয় বাধার স্ডি 
করিয়াছে ; এবং যে শিক্ষ। অভেম্য আবরণের অস্তন্নালেই পাকিয়া যায় তাহার মুল) 
তাহু। আহরণের শ্রমের তুলনায় যথেষ্ট নহে । এই ভাষায় যে মুল্যবান তথ্য বিশ্বত 
হইয়াছে বিশ্বতির কালগ্রাদ হইতে তাহ। রক্ষ। করিবার প্রর্নোজন অনুভূত হইয়। থাকিলে 
একটি নূতন সংস্কৃত মহাবিস্তাপয় স্থাপন ন| কনিকা সহজতর পন্থায় সেই উদ্দেশ সাধন 
কর! চলিত ; কেননা সর্বদ।ই এবং এখনও দেশের বিভিন্ন অংশে অসংখ্য লংক্ষতেন 
অধ্যাপক রহিয়াছেন, হাহার। এই ভাষা এবং সাহিত্যের অস্তান্ত বিভাগে শিক্ষাদানে 
নিযুক্ত রহিয়াছেন--যে সমন্ত বিষদ্র এই নূতন শিক্ষা-সংস্থার অস্তন ক্র । স্বতরযাং এই 
বিশিষ্ট অন্যাপকথণ্ডলীকে শ্বীক্ৃতি ও পারিতোষিক প্রদান করিম! তাহাদের অথিকতর 


ভাবুতলধে ইততরক্গা শিক্ষার প্রণঙন £ রামমোহন ০৭ 


অধাবসান্বমুক চর্চাএ মান প্রয়োজলবোধে কার্ধকরভাবে উন্নীত করা যাইতে পারে, যাহার! 
স্থতঃপ্রবুত হইমা। এইরূপ শিক্ষাদানে ব্রতী হুই ঘ্রাছিলেন, এইক্ষপে পুরস্কৃত করিয়া তাহাদের 
অধিকতর শ্রমে উদ্ধ ছন করা যাইত । 

এই সমন্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া আপনার মহান পদমরধাদার প্রতি যথাযথ সম্মান- 
পূর্বক আমি সবিনয়ে বলিতে চাই যে, ইংলণ্ডের সরকার ভারতীয়গশের শিক্ষার নিষিত 
ঘে অর্থ বরাদ্দ করিমাছেন যাহার ছার! তাহাদের ভারতীম্র প্রজাগণ উল্নততর জীবনের 
লদ্ধান পাইবে, গৃহীত পরিকল্পনা কাধত অন্স্থত হইলে অভীষ্ট উদ্দেগ্চ সম্পূর্ণভাবেই 
ব্যর্থতায় পধবসিত হইবে : কেননা জীবনের মহামৃূলাবান বারোটি বৎসর ব্যাপিল্লা সংস্কৃত 
ব্যাকরণের খুস্টিলাটি সম্পর্কে দক্ষত। অর্জনের অন্ত তরুণদের রাজী করান গেলেও তাহার 

&ফলে তাহাদের জীবনের কোনও উন্নতির আশ। করা যাইতে পারে ন! । উদাহরণ- 

প্বরূপ নিম্নোক্ত বিষয় আলোচন। কর। যাইতে পারে £ “বাদ” পাওয়া বুঝায়, ‘বাদতি' 
(কোনও পুরু, স্রী ব। ক্রীব পায় বুঝায় । প্রশ্ন --“পাদতি’ শব্দটি কি পুরুষের” স্ীর বা 
ক্লীবের খাওগ্র। সমগ্রভালে ল্ঝায় ন! কি এককভাবে বুঝায় । এ প্রশ্বট। ইংরেজী ভাবা 
অন্রথায়ী পাওয়। ( Eat ) অর্প আর এস (9 )-এর অর্ণবহতান্ তুলনামুলক প্রশ্নের 
সমান বৈষম্য এবং শব্দটির অর্থ কি সমগ্রভাবেই শব্দটি মধে। রগঠিয়াছে লাকি 
পৃথকভাবে অংশন্লিবু মণ ব্রঠিয়াছে ? 

অভীষ্ট উন্নতি নিম্রোক্ত দূরকল্পর আলোচনার হারা ও সাধিত *ইতে পারেনা ঘে- 
সয়ন্ত বিবঘ বেদাস্তে নিহিত আছে £-বিগ্রহের মধ্যে পরমাত্থা/ কিকুপে বাস করেন ? 

সত্তার সহিত ইহার যথার্থ সম্পর্ক কি? বেদান্তের উপদেশাবলীর ফলে তরুশগণ 
সমাজের যোগ্যতর অধিবাদী হইয়। উঠিতে পারিবে না, যাহা কিনা শিক্ষা দেয় যে 
দৃশ্য বহ্তনিচদ্লের কোনও বাস্তব অন্তিত্ব নাই ; পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির প্রক্কুত অস্ভিত্থ 
নাই, ফলতঃ তাহার। প্রকৃত শস্মেহ প্রীতির পাত্র হইতে পারে না, স্থতরাং যত শীম্ত্র সম্ভব 
তাহাদের নাগালের বাহিরে যাইতে পানি ততই মঙ্গল । আরও বল! যাইতে পারে বে, 
একজন মীমাংসার ছাত্র যদি জানিতে পারে যে বেদ্‌-এন্ কোনও বিশে অংশ উচ্চারণ 
করিবার ফলে একজন ছাগ-হস্তা কিভাবে পাপমুক্ত হইতে পারে এবং ‘বেদ’ প্রকৃত কি 
এবং তার কার্ধকর প্রভাব কতখানি-- এসব জানার ফলেও তাহার প্রক্ত কোনও 
উপকার হুইবে না । 

'অন্থরূপভাবে বিশ্বচরাঁচরের দ্রব্যসামগ্রীসমূহ কয়টি আদর্শ শ্রেণীভুক্ত করা! যাইতে 
পারে, কিন্বা আত্মার সহিত দেহের, দেহের সহিত আত্মার অথবা চক্ষুর সহিত কর্ণের 


€ . 
০ । ক্ষ, 


প্রকৃত সম্বন্ধ সম্পর্কে কালনিক জা নাজন করিবার পথে হুশ তির কোন“ তাত ও তাহান 
চিন্তাধারার কোনও উন্রতি সাধন করিতে পারিয়াছে বল! যায় ন1। 

এই ধরনের কাল্পনিক শিক্ষার উপধে।গিত। কতখানি তাহ। সময কভাবে উপলব্ধির জন্ত 
আমি মহামহিমের নিকট আবেদন করিতেছি যে লর্ড বেকনের আবিভাবের পূর্বে যুরোপের 
বিজ্ঞান ও সাহিতোহ সহিত, তাহার আআখিভাবের পরের জ্ঞানবিজ্ঞানের অবস্থ! তুলন। 
করিয়) দেখুন ৷ 

ব্রিটিশ্ত জাতিকে প্রকৃত জ্ঞানরাছ্য হইতে দূরে রাখাই যদি উদ্দেশ্য ইত তাছ! হইলে 
অজ্ঞানত! চিরস্থায়ী করিতে বন্ধপরিকর এ-হেন প্রাচীন চিন্তাধারার স্থলে কখনই বেকনেন 
দার্শনিক চিন্তা প্রচারিত হইত না। 

ঠিক সেইভাবে, এই দেশকে অজ্ঞান-অন্ধকাহাচ্ছল্র রাসাই যদি ব্রিটিশ আইনসভার 
অভজিপ্রেত হয় তাহা হইলে সংস্কৃত শিক্ষ। ব্যবস্থ। করাই তাহার জন্য সবাপেক্ষা অনুকুল 
ছইবে। কিন্ত এ দেশবালীগণে! প্রকৃত উন্ৰতি বিধানই যখন সরকারের উদ্দেশ্য তখন 
সরকার অবস্যই একটি অধিকতর উদার ও জ্ঞানালোকে প্রো চ্ছজল শিক্ষ।-ব্যবস্থার প্রবর্তন 
করিবেন যাহাতে অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত অন্ধ“াস্র, প্রকুতি-বিজ্ঞান, *লায়ন বিজ্ঞান ও 
অঙ্গজ-ব্যবচ্ছেদ-বিছ্য| শ্ক্ষিণেত্র ব্যবস্থ। থাকিবে, প্রস্তাবিত অর্থের ছাগাই যুরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
গুণী ভদ্রমহোদয়গণের লহাম্বতাস প্রয়োজনীয় বইপত্র এবং যথোপযুক্ত শিন।-সামগ্রীয় 
সবার! এই অভীষ্ট সাধিত হইতে পারে। 

দেশবাসীর প্রতি তথা এই দূর দেশবাসীদের জীবনযাত্রা! উন্নত করিতে সদাশয় ও 
প্রেরণাপ্রাপ্ত সুশিক্ষিত শালক ও তাহার আইনদভার প্রতি আমি একটি পবিত্র কর্তব্য 
পালন করিতেছি হনে করিয়াই মহামহিম সমীপে এই হিঘয় আমি উদ্যাপন করিলাম । 
অতএব কিনআ্র চিত্তে আমি এই আপ্বা পোষণ করি যে নিছ্বের ভাবধারপ| প্রকাশ করিস! 
ৰ্দা্‌মি বে স্বার্থিকারের আশ্রয় নিলাম ওজ্জশিত ত্রুটি মার্জন। করবেন । 


কলিকাতা যথা বিহিত সন্দানপূর্বক 
১১৯ ডিসেম্বর নিবেদন ইতি 
১৮২.৩ 


রামমোহন রয়ে 


শিক্ষ। সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব 


ঈশ্বরচজ্জ বিভাসাশর 


[ শিক্ষাতত্ব নিয়ে বিচ্যাসাগনের কোন প্রবন্ধ-নিবন্ধ না থাকলেও শিক্ষাত্ততী হিসাবে 
সংস্কৃত কলেজের সংক্কার-প্রসঙ্গে এবং বাংল। দেশে প্রাথমিক শিক্ষাবিষ্তারের আন্ক তিনি 
যৈলব চিঠি সেসময়কার শিক্ষাঅধিকগাদের লিখেছিলেন সেগুলি খেকে এবং ভার দেওয়া 
বিচির রিপোর্ট থেকে তান শিক্ষাচিন্তার স্বক্ূপ বোঝ! যায় । বিদ্যাসাগরের লেখাগুলি 
ইংরেজীতে । এখানে সেগুলির নির্বাচিত অংশের অন্রবাদ দেওয়া হল । শি. স.] 


ইংরেজী বিভা গন 


যে পদ্ধতি অগুসারে এই লিভাগটি অধুনা গঠিত, তাহ! অতীব অসমস্তোষযকর । এই 
বিভাগে কি শিক্ষা! করিতে হইবে তাহা ছাতের ইচ্চাধীন । যপন ইচ্ছা লে তাহার 
পাঠ আরম্ভ করে ও ইচ্ছানুসাে তাহ! পরিত্যাগ কনে । অনেক ভাত্র বিগ্যীলযে ভণ্তি 
হইবার পরেই ব্যাকরণ শ্রেণীতে পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ 
করে। কিন্তু একেবারে দুইটি নতুন ভাখ। শিক্ষ। কহিতে তাহাদিগকে বিশেষ ক্লেশ 
শ্বীকার কৰিতে হয়, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই অধিকাং“! ছাত্রই, হয় ইংরেজী কিন্য। 
সংস্কৃত ভাষ! শিক্ষায় অবহেল। প্রদর্শন করে; প্রান্রই পরীক্ষার পূর্বে অধিকাংশ ছাত্র 
ইংরেদী বিভাগ হইতে পলাইঘ। আইসে । লেই ছাত্বরররাই পরবংসরারস্ডে ভতি হুইতে 
আইলে । অন্ত একটি কারণে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হুয়। একটি ইংনেজী 
বিভাগের শ্রেণীতে অনেক সংস্কৃত বিভাগের শ্রেণীর ছাত্রেরা অধ্যহুন করে । তৃতীয় 
ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রগণের বিষয় দেখ! যাউক । তৃতীঘ্ শ্রেণীতে ত্রদ্রোদশটি ছাআ পাঠ 
করে; তন্মধ্যে চারিটি স্বতি শ্রেণীর ছাত্র, একটি স্তায় শ্রেণীর, একটি অলক্কার শেেণীর, 
তৃতীয় ব্যাকরণ শ্রেণীরও অবশিষ্ট চারিটি চতুর্থ ব্যাকরণ শ্রেণীর ছাত্র । চতুর্থ শ্রেণীতে 


এ সংস্কৃত কলেজ যে রীতিতে পরিচালিত ছচিন্রল বিল্যাসাগয় তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। 
তিনি সংক্কত কলেজের প্রশাসনিক দাঙ্গিত লাভের পর সংস্কত কলেজের সংক্কার-বিঘয়ে বিস্তারিত 
‘নোষ্ট' প্রস্তুত করে তত্ব “তন কর্তপক্ষের কাছে পাঠান । ভার ‘প্রস্তাব’ পাঠানোর তারিখ ১০ 
ডিসেম্বর ১৯৭৬ | উক্ত প্রস্তাবের অংশবিশেষ এখানে অনুদিত ছল । _শি,স, 


২৩৮ [শক্ষ। 


৩৩টি বালক অধ্যয়ন করে । তন্মধ্যে ২টি অলঙ্কার শ্রেণীর, এটি সাহিত্য শ্রেণীর, ২টি 
প্রথম ব্যাকরণ শ্রেণীর, ৬টি ছিতীয়, ১০টি তৃতীয়, ৬টি চতুর্থ এবং দুইটি পঞ্চম শ্রেণীর 
ছাত্র । বিভিন্ন সংস্কৃত শ্রেণী হইতে ছাত্রেরা ইংরেজী বিভাগে পাঠ করিতে আইনে । 
ইহাতে এই কুফল' উৎপন্ন হয় যে, ছাত্রগণ উক্ত শ্রেণীতে নিয়মমত উপস্থিত হুইতে পারে 
না? বিশেষতঃ ইংরেত্রী শিক্ষা ইচ্ছা! বা অনিচ্ছার উপর শির্ভর করিতেছে + স্বতরাং 
সংস্কৃত শ্রেণীর একাংশ মাত্র ছাত্রই ইংরেজী বিভাগে অধ্যয়ন করে । এই ছাত্রগণ, 
বিশেষতঃ লিম্খ্রেণীর ছাত্রের, উতয়বিধ শিক্ষায় এক সময়ে মনোযোগ দিতে অক্ষম ; 
স্থতরাং শ্রিক্ষ! বিষয়ে ভাহ1দিগের তাটিশ উল্লতি দুষ্ট হয় ন। । 

যদি ইংরেজী বিভাগ এমন অনিয়মে পরিচালিত হয়, তবে ইহার ঘল যে নিতান্তই 
অসস্ভোষজনক হইবে, ভধিধগ্সে আর সংশয় নাই । ইংরেজ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
অবধি ঈদৃপ নিয়মে পরিচালিত হগয়।ডেই উহা নিতাস্ত মন্দ ফল উত্পশ্র করে ও অবশেষে 
সাধারণ শিক্ষার ভ্লোরেল কমিটিব্ আদেশে একেবাণে ডঠিয়! ঘাম ॥ যদি অপেক্ষাকৃত 
হবদ্দোবশু না কর। হয়, তবে পূর্বের শ্যায় ইহ! হইতে মন্দ কল ফলিবে । তজ্ন্ত আমি থে 
কম্সেকটি বন্দোবন্ডের অবতারণা করিতেছি, তাহা কাধে পরিণত হইলে নিশ্চয়ই স্ু-যল 
উৎপন্ন হুইবে । আমার মন্তব/গুলি এই যে, নিয়শ্রেণীতে পাঠরত এই সব ছাত্রের! সংস্কৃত 
ভাষায় কিছু পারদশিতা ন! দেপাইতে পারিলে তাহাদিগকে ইংরেলস ভাষা শিক্ষ। আরম্ভ 
করিতে দেওয়া উচিত নয় । সংস্কৃত জ্ণীর ছাত্রের। সেই সঙ্গে তাহাদিগের নিজের শ্রেণীতে 
ইংরেজী ভাষাও শিক্ষ। করিবে । ইংরেজী শিক্ষা ইচ্ছাধীন ন! হুইঘ। অক্ান্ট পাঠের 
স্কায় অবশ্য পাঠ্য হইবে । কোন ছাত্র ঘদি ইংরেজী শিক্ষ। করিতে নিতাস্তই অনিচ্ছা) 
প্রদর্শন করে, তবে তাহার পক্ষে এই নিয়ম বলবান্‌ হুইবে যে, পরে কোন স্ময়েই লে. 
সংস্কৃত ভাষ। শিক্ষ।-কালীন ইংরেজী শিক্ষার শ্রেণী সৃষ্টি করা একেবারে অলস্ভব । সংপ্বত 
শিক্ষার প্রস্তাবিত প্রণালী অনুসারে সাহিত্য শ্রেণীর ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ 
বাত্পত্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে । আমি তজ্জন্ত প্রস্তাব করিতেছি বে, অলঙ্কার- 
জনীতেই ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ হউক ॥ তাহ! হইলে ছাত্রগণ ইংরেজী বিস্ত। শিক্ষা 
কহিতে অন্যন ছিগুণ সময় প্রদান করিতে সমর্থ হইবে এবং তাহাদিগের চিত্ত এক্ষণে 
স্থমার্জিত হওয়াতে তাহাদিগকে সামান্চ বিবয় হইতে আরম্ভ করিতে হইবে ন1। অলঙ্কার 
শ্রেণী হইতে কলেজের শেঘ শ্রেণী পধন্ত পাঠ করিতে ৭৮ বৎসর লাগে । স্থতন্নাৎ উক্ত 
সময়ের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান্‌ ও শ্রমশীল ছাত্র অনাগ্মাসে ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে 
যথেষ্ট পান্ুদ্দশিতা লাভত করিতে পারিবে। 


শিক্ষ। সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব £ বিগ্যালাগন ৩৪ 
জ্ঞেমী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নয়ন 


বালকগশের এক শ্রেশী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নচনে সম্বন্ধে কলেজের ব্যান পন্ধতি 
এই বে, তাহার! নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এক ভেপীতে পাঠ করে। পরে সময় অতীত 
হইলেই, তাহাদিগের বিষ্ঞার পারদলিত! লাভ হুইল কিন) মে বিষয় দৃষ্টি এ! কিয়া, 
তাহাদিগকে অঙ্ক শ্রেণীতে উন্নীত করা হয় | 

এ পক্ধতি হইতে এই কুফল উতৎ্পণ্র হয় যে, কোন শ্রেণীতে কেহ পাঠ শেষ করিলেও 
তাহাকে নির্দিষ্ট সময় অতীত না হইলে উপরকার তেপীতে পাঠ করিতে দেওয়া হয় ন|। 
কিন্ত যদি অপর কোন ছাত্র, সকল বিষয়ে অনুপযুক্ত হইয়াও কোন শেণীতভে নিদিষ্ট সময় 
সমাপ্ত করে, তবে তাহাকে উপরকার জপতে পাঠ করিতে দেয়া হয় । আমি তক্ষন্ত 
প্রস্তাব করি যে, গুণাচসারে উঠাইয়। দিবার ব্যবস্থা করা হউক । আরও এই নিয়ম 
প্রচলিত হুউক যে, বৃত্ত সংক্তাস্ত নিস্মঘানুযায়ী সময়ের অতিদিষ্ত কাল কেহই অতিরিক্ত 
পাঠ করিতে পারিবে না । আমার পৃবিশ্বাস যে, এরূপ বন্পোধন্ত প্রচলিত হইলে, 
মন্দবুদ্ধি ছাত্রপ্ক্ষে। বুছ্ছি১ান ছাতেরা দিদিষ্ট সময়ের কমেও নিজ নিজ পাঠ্য শেষ করিতে 


সমথ হুইবে । 


সংস্কৃত কলেভ্ড বিষয়ক ‘নোট’ 


( ১৮৫২-র ১২ই এপ্রিল সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর একটি নোট তৈরী করেন ॥ 
এটি ১৮৫* সালের ডিসেম্বরে ভার সংস্কার প্রুত্তীবের। এবং ১৮৪৩ সলালে ভরব্লাণ্টাইনের 
রিপোর্ট সম্পর্কে তার মন্তব্যের সঙ্গে অথাং তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী রিপোর্টের সঙ্গতি 
লক্ষণীয় । এই লোটটির প্রথমাংশেই বিদ্যাসাগর স্পষ্ট ভাষায় তৎকাল'ন শিক্ষার পরিপার্শ্ব 
ও লক্ষ্য নির্দেশ করেছেন। এখানে প্রাসঙ্গিক অংশটির অনুবাদ দেওয়! হলে।। - শি. স. ] 

১। বাংল। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব যাহাদের উপর স্বত্ত রহিয়াছে 
তাহাদের খান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত উন্নতমানের বাংল! সাহিত্য স্বষ্টি । 

২। যাহার! ঘুরোপীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া! উন্নত, ভাবএকাশম্মম, বাক্রী তি- 
সম্মত বাংলায় তাহা এক]শকরিতে অহ্ম ছাদের আরা এমন কোন সাহিত) রচিত 

হইতে পারে না। 

৩) খাছারা সংস্কৃত উত্তমক্রপে জানেন ন। তাহাদের পক্ষে উন্নত, ভাবপ্রকাশক্ষম, 
বাকৃনীতিসম্মত বাংল! স্টাইল আয়ত কর! সম্ভব নহে । অনুরূপভাবে ( আধুনিক ভাষা 


৪৬ শিক্ষা 


অন্ুধাবনের অন্ত ) সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের স্বপন্রিচিত 
হওযল্া! শুয়োজন। | 

৪। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, শুধুমাত্র ইংরেজীনবিশ পক্ষে তাহাদের ভাব উন্নত, 
তাবপকাশক্ষম ও বাকৃরীতিদশ্মত বাংলায় গুকাশ করা আদেৌ'সম্ভব নহে । ভার! 
এতো বেশী ইংরেজীনবিশ যে, ভাহাদের পক্ষে, পরবর্তীকালে নংস্কত অধ্যপ্ূন করিলেও 
উন্নত ও বাক্‌রী তিস্শ্মত বাংলায় মনোভাব প্রকাশ কর! সম্ভব নহে । 

৫ ॥ অতএব একথা পরিষ্কার ঘে যদি সংস্কৃত কলেজের ছাদের দুরোশীয় সাহিত্যের 
সহিত পরিচয় সাধন কর! হয় তাহ] হইলে তাহার! উন্নত বাংল! সাহিত্যের দক্ষ ও 


লিপ্রণ আষউ্ট। হইতে পাপ্লিবেন । 
১২ই এপ্রিল, ১৬৮৭২ 


দেশী শিক্ষার আন্দোলন ও সংগঠন 


[ ১৮৫৪ লালের ৭ কেক্রমারি ভারত সরকারের কাছে তদানীস্তন বাংল! সরকার 
গ্রামে নব্য বিদ্যালঘ্ স্থাপনপুবক শিক্ষ। প্রচলন সম্বন্ধে একটি গাব পাঠান । সেই 
শ্র্াবের সঙ্গে পাঠ্যস্থচির লংগঠনবিষয়ে বিস্যালাগর-রচিত একট নোটও সংযুক্ত কর! 
হা এম স্ত্রাকার-নবন্ধটি লেই নোটের বঙ্গাঞ্বাদ। লেই বছরই ৩ জুলাই হুগলি 
িলায় কয়েকটি গ্রাম সমীক্ষ। করে বিস্যালাগর একটি প্রাথমিক রিপোর্ট দেন । ছ্বিতীয় 
নিবন্ধটি সেই রিপোর্টের বাংল। অনুবাদ । ১৮৫? সাল থেকে বাংল। গুল প্রতিষ্ঠার কর্ণস্থচি 
তৎকালীন সরকাএ কর্তৃক গৃহীত হয় ॥ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা? সঙ্গে সঙ্গে মাসিক 
হুইশত টাক। ভাতায় অভিরিক ইনম্পেক্টরের দায়িত্ব নিয়ে বিদ্যালাগর হুগলি, নদীয়া? 
বর্ধমান ও মেদিনীপুরে বাংল! স্কুল প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হন। কিন্ত কাজ শুরু করেই 
প্রধানতম বাধ!» যোগ্য শিক্ষকের অভাব বিষ্ঞাসাগরকে চিন্তিত কনে, তিনি শিক্ষক- 
শিক্ষশের উদ্দেশ্যে নাল দ্থূল প্রতিষ্ঠার অন্ত সরকারকে একটি প্রপ্তাব দেন । তৃতীয় 
নিবন্ধটি সেই প্রস্তাবের অন্থবাদ । 

বিষ্ভানাগর দে সময়ে নিজের পরিকল্পনামতোই বাংলা স্কুল সংগঠিত কমেছিলেন । 
১৮৫৯ সালে গ্রামীণ স্থল পরিচালনার নতুল পদ্ধতি নিযে সরকারি কর্তৃপক্ষ চিন্তা ভাবন। 
শুরু কল্পলে বিদ্যাসাগর তার প্রতিবাদ করেন। চতুর্থ নিবন্ধটি প্রতিবাদ-পত্রে্-" 
অনুবাদ । -_-শি* স..] 
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এক 1 বাংলা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ম্ঃব্য 

২। ব্যাপকভাবে ও সুষ্ঠু পরিচালনায় বাংলা শিক্ষার বাবস্থ। কর! সবিশেষ প্রন্বোজপ ; 
কারণ একমাত্র ইহার মাধ্যমেই জনসাধারশের অধিকাংশের উদ্নাতি বিধান সম্ভব । 

২৪॥ মাত্র অক্ষরপরিচয়, হল্তাক্ষহরশিক্ষ) ও সামান্য পাটিগশিতের মধ্যেই এই 
শিক্ষাকে সীমিত রাপা উচিত হইবে না! ৷ ভুগোপ* ইতিহাস, জীবনী, পাটিগশিত, 
জ্যামিতি, লরুভিবিজ্ঞান, লীতিশাপ্, অর্থনীতি, এবং শারীর বিগ্ভাও এই শিক্ষার অন্তর্গত 
হওয়া প্রয়োজনীয় । 

৩। বেলকল প্রীপমিক বচন! এই সব বিষয়ে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে, 
যেগুলি পাঠাপুশ্ক হিলেবে গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহা যথাক্রমে 

১মঃ পাচপ ও পিশুপিক্ষ। £ প্রথম তিন খণ্ড অক্ষর পরিচয়ঃ বানান এবং পাঠ ; চতুর্থ 
খণ্ড ক্ভিমেন্টস্‌ অক লেনের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন ; পঞ্চম ‘চেম্বারস্‌ এডুকেশনাল 
€কার্স'-এর মর্যাল ক্রস বুকের স্বচ্ছন্দ বক্ষানবাদ। 

২য়ঃ পশ্থববলী অথবা লীবতব । 

অয়ঃ আর্শন্যানের বাংলার ইতিহাস-এর €হিলট্রি অব. বেঙ্গল ) শচ্ছন্দ বঙ্গান্ছবাদ । 

৪থঃ চাঁঞ্চপাঠ অপব! প্রয়োজনীয় ও কৌতুহলোদ্গীপক বিষয়াবলী । 

৫মঃ জ্লীবনচগ্রিত £ চেস্বারস্‌ একস্রেমপ্রারী বায়োগ্রাফিপ অন্তর্সত কোপারনিকাদ, 
গ্যাপিলিও, নিউটন, পশ্য উইপিয়ম হার্শেল, গ্রটিয়স্, লিশোযুল হ্যতাল, স্যর উইলিয়ম 
জোনস, এবং টমাস জেনকিনস এর জীবনী স্বচ্ছন্দ বঙ্গাচবাদ । 

৪ | পাটীগণিত, ভ্যামিতি ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশের ববস্থা হইয়াছে । 
ভূগোল, অথনীতি+ শারীর বিচ্য।” এবং ইতিহাস ও জ্বীবন চিতল প্রস্তুত করিতে 
হইবে । বৰ্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষ» গ্রীস, রোম ও ইংসের ইতিহাসই যথেষ্ট বলিস। 
গণ্য হইতে পারে । 

৫ | একটি বিগ্ালয়ের জন্য একজন শিক্ষক কোনক্রমেই যথেষ্ট নয়-_ছুইজন করিয়। 
শিক্ষক প্রয়োত্রন । পত্যেকটি বিগ্ভালয়ে সম্ভবত তিন হইতে পাঁচটি শ্রেণী থাকিবে-_ 
একজন শিক্ষকের পক্ষে সু তাবে এই শ্রেণীগুলি পরিচালনার দাঘ্রিত্ব লওয়া সম্ভব নহে । 

৬1 শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্তান্ত বিষয় বিচার করিম! বিশ্যালন্রের পণ্ডিতদের 
বেতন, নানপক্ষে মাসে ৩, ২৫ ও ২০ টাক। ধার্ধ করা উচিত । উপরে বননিত সব বই 

প্রকাশিত হইলে পর প্রত্যেকটি বিষ্ঠালয়ে মালিক «&* টাক! বেতনের একজন হেন্ত পণ্ডিত 
নিয়োগ করা সঙ্গত হইবে । 


a 


৪২ ক্ষ 


৭) বেতন গ্রহণের জন যাহাতে শিক্ষকদের প্রতিমাসে কশ্রস্থল ত্যাগ করিতে 
না হয় এবং তাহার! ঘাহাতে প্রত্যক মাসে নিয়মিত বেতন পান সেরূপ বাবস্থা অবলম্বন 
করিতে হইবে । 

৮॥ উল্লিখিত কহংসম্প।দশের আগ্ক বঙমানে চারটি দেলাকে নির্বাচিত করিতে 
হইবে; বখা: হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর । বর্ওমান অবস্থায় ২৫টি 
বিদ্যালন্ত স্থাপন করা হউক এবং জেলাভিত্তিক উপযোগিতা অনুসারে এই বিদ্চালয়গুলি 
স্থাপন কর! হুইবে । গ্রামে ও শহরে? ইংরেজী কলেজ ও বিশ্যালয় থেকে দূরে এইলকল 
বিদ্যালয় স্থাপন কটিতে হইবে । ইংরেজী কলেজ ও বিদ্যালয়ের কাছাকাছি স্থাপিত 
হইলে বাংল! শ্রিক্ষ। যণ্যাযোগ্য মূল্য লাভ করিবে ন! । 

৯। বাংল। শিক্ষার সাথকত। বহুলাংশে স্রিষ্য ও দক্ষ পরিদর্শনের উপর ও কুতী 


ত'ত্রদের যথাযোগ্য উংসাহদানের্র উপর নির্ভরশীল । এলে “মদের মদে) জঞানাঞ্লের 


ছন্যই আআনার্জনের স্পূঃ1। এখন ৫ ন্যায় নাই । সুতরাং এখন ল'ড হাভিজে যে প্রস্তাব 
এতদিন স্থগিত ছিল তাহ। কঠোরভাবে প্রয়োগ কৰিতে হইবে | 

১০ । পরিদ্শনের ব্যাপাণ্রে, অন্ত যে কোন প্রস্তাব অপেশ। নিস্নে প্রদত্ত গ্রপ্ঠাব 
তুলনামূলকভাবে স্বর বদ ও অনেক বেশ! দক্ষতার সহিত কাধকর কর! যাইতে পারে 

১১ । শবহ্হিদশ:ন 2 ভহ্য প্রাঃ! পর্রচ সহ মাসে ২৫* টাকা বেতনে একজন মেদিনীপুর 
ও ছপগলার জন্য, অপরভল নদীয়। ও বর্ধমানের জুন, এই দুইজন এদেশী পরিদর্শক 
নিয়োগ করিতে হুই । ইহাদের ঘন ঘন বিদ্রযালয়সমূহে যাইতে হইবে, ছাত্রদের 
পরীক্ষ। করিতে হুইবে ও প্রয়োজ্ঞনবোধে পাঠপছ্চতি সংশোধন করিত! দিতে হইবে। 

১২। সংস্বত কণেজের অধ্যক্ষ পদা!ধকারবলে প্রধান পরিদর্শক নিযুক্ত হইবেন । 
তিনি এই কাজের জন্ত, যাতায়াতের খরচ! বাবদ, বহরে সর্বোচ্চ তিনশ টাক! ব্যতীত 
অন্ত কোন প্রকার ভাত! পাইবেন না । তাহাকে পাচ বছরে অন্ততঃ একবার বিদ্যালয়গুলি 
পরিদর্শন করিতে হইবে এবং বাংল! শিক্ষার দায়িত্ব যে কর্তৃপক্ষের উপর ভুত থাকিবে 
তাহার নিকট পনিদর্শনের বিবরণী দাখিল করিতে হইবে । 

১৩। পাঁঠাপুণ্ডক নিৰ্বাচন ও শিক্ষক নিয়োগের দাদ্দিত্ব প্রধান পরিদর্শকের উপর 
যত থাকিবে । 

১৪। সাধারণ শিক্ষার স্থান ছাড়াও সংস্কত কলেজকে বাংল। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 
শিক্ষানবিশির জক্ত নর্ন্যাল স্কুল হিসাবে গ্রহণ করিতে হুইবে । 

১৫। ইহার ফলে শিক্ষকদের শিক্ষানবিশি, পাঠাযপুস্ভক রচনা ও নির্বাচন, শিক্ষক 
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শির্বাচন। এবং সাধারণ পি দর্শন একটি কাধালয়ে কেন্দ্রীভূত হইবে । ফলত: অনেক 
অন্থবিধা দূর হুইবে । 

১৬ । মানিক ১০০ টাকা বেতনে একজন সহকারী প্রধান পরিদর্শক নিয়োগ 
করিতে হুইবে । সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে শিক্ষক-শিক্ষণ ও পাঠ্য পুন্ডক রচনায় 
সাহায্য করা এবং বিদ্যালয় পণিদরশনকালে তাছার পক্ষে কাজ কর! তাহার দাক্ছিত্ছের 
অন্তৰ্গত হইবে । 

১৭ । গুরুমহাশয়দের অধীনস্থ পাঠশাল। ব। দেশীয় বিদ্যালয়গুলি বওমানে খুবই 
খারাপ অবস্থায় আছে । অনিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল বিদ্যালয্ব অনুপযুক্ত শিক্ষকদের 
পরিচালনাধীনে আছে । এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতি বিশেষতাবেই প্রয্োজ্নীঘ্ ॥ এই 
বিদ্যালয়গুণি পরিদর্শন ও সাধ্যান্গলারে শিক্ষকদের শিক্ষাদান-পক্ষতি সম্পর্কে নির্দেশ 
দেওয়! পরিদর্শকদের দাশ্বিত্বে্র মধে! থাকিবে । উপরে বলিত পাঠপুস্তকগুলি এই সকল 
বিঘ্যালঘ্ে যতট। সম্ভব প্রচলন করার স্থযোগ সন্ধান ও পরিদর্শক দায়িত্বের অন্তত ক্র 
হইবে । অর্থাৎ এই বিদ্যাপঘগুলিকে যোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিশত কিনার জন্য তাহাদের 
বিশেষভাবে ঘত্ববান হইতে হইবে। 

১৮ এদেশীয়দের দ্বাএ। বা মি=নারিদের স্বার। প্রণ্ষ্ঠিত উপযুক্ত শিক্ষকদের 
অধীনের বিদ্যালয়সমূহের দিকে বিশেঘ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং এই সকল বিদ্যালয়কে 
সাঙ্কলোর জন্য উত্সাহ দিতে হইবে । পরিদর্শকদের এই লকল বিদ্যালয়ে যাইতে 
হইবে এবং অধিকতর উন্নতির বন্ড ইহাদের প্রয়াসী হইতে অনুরোধ করিতে হুইবে ॥ 

১৯। নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰে শহর ও গ্রামের অখিবাসংদেএ সরকারী বিদ্যালয়ের 
আদর্শে বিদ্যালম্ প্রতিষ্ঠার জন্ত অস্ছপ্রাশিত করাও পরিদর্শকদের নিজ দাদিত্ব বলিয়া পশ্য 
করিতে হুইবে । 

খই ফেব্রুয়ানী, ১৮৭৪ ( স্বাঃ) ঈশ্বরচন্দ্র শরণ 


6৪ শিক্ষ! 
হই ॥ শিক্ষক-শিক্ষণের প্রস্তাব 


প্রের্ক £ 
'আাসিষ্টাণ্ট ইনস্পেকুর অফ ক্ছুলস্‌ 
সাউথ বেগল 
12 ভ্রু গর্ডন ইয়ং 
ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাীকসন 
ফো্ট-উইলিয়ম+ ২ জুলাই ১৮৫৫ 
মহাশয়, 


আপনার জ্ঞাতার্থে ভানাইতে চাহি যে বর্তমান অবস্থায় উপযুক্ত সংখ্যায় বাংল! 
শিক্ষক পাওয়া কঠিন হইযা1! পড়িয়াছে । এই প্রয়োজন সিছ করিবার উদ্দেশ্যে নষাল 
স্কুল বা ক্লাস প্রতি! আশু কর্তব্য । স্থাপনার বিবেচন! ও সম্মতির জস্য নিচের 
পন্সিকল্পলাটি প্রদত্ত হইল-_ 

আমাদের নৃতন বাংল! বিগ্যালয়গুলির শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ভন্য আমি বমানাবস্থায় 
যথাক্রমে মাসিক ১৫* ট।ক! ও ৫০ টাক, বেতনে দুইজন শিক্ষকনিয্োগের পুস্তাব 
করিতে চাহি । 

সম্প্রতি আমার নহকারদের সাহায্যে, আমি নৃতন বাংলা বিগ্যালঘগুলিন্ন জন্য 
ছুইশতার্দিক শিক্ষক-পদপ্রার্থীকে পরীক্ষা করিয়াছি ; ইহাদের মধ্যে মাত্র ৯২ জনের 
শিক্ষক পদপ্রার্থী হইবার যোগ্যতা আছে । শেঘোক্তদের মধোও অল্প কয়েকজনই 
আছেন বাহার] ব'লবামাত্র এ দায়্রিত্ব গ্রহণ করিতে পারেন । অন্থদের শিক্ষানবিশী 
বিশেষ প্রম্মোজন । আহার অভিমত, নর্মাল ক্লাস স্থাপন করিয়া ইহাদের সেখানে ছয় 
মালের জন্ক পাঠ দান করা হউক । আমি মনে করি এই সমঘ্বের মধ্যে শিক্ষকপদের 
যোগ্য হইবার মতো! শিক্ষা! তাহার! লাভ কক্ধিবেন। 

ইহাদের অধিকাংশই কলিকাতার অধিবাসী নহেন ; কলিকাতান্ব থাকিবার খরচ 
চালাইবার সংগভি ও ইহাদের নাই ; এক্সপ ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব, যোগ্যতা অঙ্গুলারে 
প্রথমে ৬* জনকে তাহার! যাবৎকাল ম্শ্রাল ক্লাসে পাঠ গ্রহণ করিবেন, মাসিক ৫ টাক! 
হিসাবে বৃত্তি দেওয়! হউক । এই শিক্ষানবিশীতে থাকা ও পরবর্তীকালে বাংলা 
বিস্যালঘ্বের চাকুরী গ্রহপকে নিশ্চিত করিবার জন্যঃ নিস্রপিখিত সওগুলি পূরপ্পূর্বক 
একটি চুক্তিতে তাহাদের আবদ্ধ হইতে হইবে-_ 


শিক্ষ। সম্পাকে বিভিন্ন প্রত্াব 2 বিপযালাগএ 8৫ 


১মঃ শিক্ষানবিণী এ জন্য প্রয়োজনীয় সময় তাহাদের নধালক্রাদে যোগদান করিতে €ইবে। 

২য়ঃ শিক্ষক হিলাবে নিদুক্ হইবার পণ অন্ততঃ পক্ষে তিন বংসর সরকারের অধীনস্থ 
বিদ্তালয়ে চাকুরী করিতে হইবে । 

ওম্বঃ চুক্তিপতে উপ্রিবিত যে কোন্‌ €জলান্র, মালিক ন্যনভম ১৫ টাক! বেতনে তাদের 
চাকুৱা করিতে হইবে । 

৪র্থঃ উপরের থে কোন একটি সঙ পূরণে অসমথ ছইলে তাহার! ৫* টাক! 
আন্িমান! দিতে বাধ্য থাকিবেন । অধিকন্ধ আমার প্রস্তাব, পাঠশালার জন্তও এক বা 
একাধিক নর্ধাল বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক । এই সকল বিদ্যালয়ে তাহারা কেবল 
শিক্ষাদান প্রণালী ও শ্রেণী পরিচালন) বিষয়েই লাভবান হইবেন লা? মাঝে মাকে 
শিক্ষাদানের স্থযোগ লাভ করিয়। তাহারা শিক্ষাদান সম্পর্কে বাণুব জ্ঞানও অর্জন 
করিতে পাগ্রিবেন। 

নশ্নাল ক্লাদগুলির প্রধান পিক্ষকের অন্য আমি তত্ববোধিনী পত্রিকার খ্যাতনামা 
সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের নাম প্রন্তাব করিতে চাহি । তিনি সমসাময়িক বাংল! 
সাহিত্যের অল্প কমেকজন প্রথম শ্রেণার ব্যক্তির অন্যতম । তিনি ইংবেজী অত্যন্ত 
ভাল জানেন, সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, এবং পিক্ষার্দান ব্যাপারে অভিজ্ঞ । 
এই পদের জন্য ইহ! অপেক্ষা যোগ্য প্রার্থী পা ওয়! যাইবে বলিয়। আমি মনে করি ন।। 
ছিতীয় শিক্ষকপদের জন্য আমি পণ্ডিত মধুস্থদন বাচম্পতির নাম প্রস্তাব করিতে চাহি । 
তিনি সংস্কত কলেজের বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্র, দক্ষ ও মাজিত বাংল। লেখক এবং শিক্ষকতার 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি । এই পদের প্রয়োজ্জনীয় সকল যোগ্যতাই ইহার নধ্যে বিদ্যমান । 

উপরের ব্যবন্থাসমূহ বণ্ডমানে বাংল! বিপ্ডালম্ের শিক্ষকের অভাব দূর করিবার 
উদ্দেস্টে কার্ধে পরিণত কর। প্রঘোদন । প্রসঙ্গত একটি অশ্ববিধার কথাও আপনাকে 
বিদ্বিত করিতে চাহি তাহ! হইল, বর্তমানে ঘে অট্টাপিকাস পাঠশাল। আছে সেখানে 
নর্মাল ক্লাসের জন্ত স্থান সঙ্কলান কন। । বর্তমান বিদ্যালঘের জন্যই এই অট্টালিকা! যথেষ্ট 

নহে, অতিরিক্ত শ্রেণীগুলির স্থান কোন মতেই এই স্থানে সংকুলান হুইবে লা । স্থানের 
৮ MLE যাহাতে পয়োজনীছ অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে 
ক্লাসগুলিন কাজ আরম্ত করিতে পারা ঘাদ্র । ইতি - 

ঈশ্মব্রচজ্জঞ শা 


আাসিস্টাশ্ট ইন্সপেক্টর অব ক্ছুলস্‌ 
সাউথ বেজল 


তিন ॥ ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা অথবা শিক্ষিত জন ? 
শীঘুক্ত রিভার্স টমলন, বাংলা সরকারের সহকারী সচিব মহা'শক্প সমীপেষু, 


মহাশয়, 
আপনার পূববর্তী পদাধিকারীর ১৭ জুল তারিখের ২৮৮ সংখ্যক চিঠিপত্রের প্রাপ্তি 


সংবাদ আনন্দের সহিত ব্রানাইতেছি । তাহাছ পত্রের বিবন্গ ছিল বাংলাদেশের জন- 
সাধারণের জনক প্রক্ুতই শ্বল্পব্যয়ে বিস্তালয় প্রতিষ্ঠা । উক্ত পত্রে প্রত্যুত্তরে জানাইতে 
চাহি, আমার বিনীত অভিমত এই যে, সরকার কর্তৃক পরিকল্পিত বিদ্যালয়পিছু মাসিক 
৫ ও * টকা মাত্ৰ পরচে দেশের বগুমান অবস্থায় কোন প্রকার শিক্ষাব্যবন্থ! প্রবর্তন 
প্রায় অসম্ভব । লেপ।, পড। ও সামান্ঠ অঙ্ক শিধাইবার মত যোগ্যতা যাহাদের আছে, 
নিজ নিজ্র গ্রামের প্রতি যতই মঘতাই থাকুক ন! কেন, এত স্বল্প অর্থে তাহাদের এই 
প্রকারের কোন করগ্রহণে লম্মত করান যাইবে ল| | 

উত্তপর'প/ঃশ্চম প্রদেশে প্রচলিত হুল বানের বিদ্যালঘ্ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট তথ্য 
আমার জ্ঞাত নাই । কিন্কধ বিহারের বিদ্যালয়গুলিতভে সেই পচ্চতি গৃহীত হইম্বাছে 
ধরিয্রা লইলে, আমার সবিনয় নিবেদন এই যে অনেক বিষয়েই সেই পক্তি বাংলাদেশের 
গ্রামে প্রচলিত শিক্ষাপাবস্থান সমতুল । আমি বত্দূর জানি বিহারের বিদ্যালয়গুলিতে 
শিক্ষাদান, চিঠিপত্র লে?! < ছজিদাশ্রিদোকানদাপির বাতা লেপাতেই সীমাবদ্ধ 
এবং পেলুলির সছিত বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলির একমাত্র পার্পকা এই যে বিহারের 
বিদ্যালয়ে সামা উচ্চ মানের মুদ্রিত পাঠ্য পুন্ডক নামে মাত্র ব্যবহৃত হয় । এই প্রকার 
একটি ব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রবঙুন করাই যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয়, তাহ হইলে গুরু- 
মহাশয়দিগকে সামান্ত কিছু বেতন দিলে, ছু একখানি পুস্তক মুগ্রিত করিলে ও এ সকল 
বিদ্যালয় সরকারী তবাব্ধ/শের অশ্ীনে আনিলেই তে উদ্দেশ্য সিহ্ছ হইতে পানে । কিন্ত 
আমাকে বলিতেই হইবে, তেমন শিক্ষাব্যবস্থা এতই অকিঞ্চিংকযর হইবে যে আনসাধারশের 
স্তর্ন পর্যন্ত তাহা সম্প্রসারিত হইতে পারিবে ন” যদি জনসাধারণ শব্দটির হবার! শ্রমজীবী 
মান্ছবকেই মনে কর! হইয়! থাকে 1 কারণ, এমন কি এতাবৎ কাল পর্ধন্ত বিহার বা 
বাংলায় প্রায় কখনই এই শ্রমজীবী শ্রেণী হইতে কোন ছাত্রকে এই সকল বিদ্যালয়ে 
আসিতে দেখা যায় না । 

ইহার কারণ শ্রমঙ্গীবী শ্রেনীর জীবনযাত্রার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে ৷ জীবনযাত্রার মান 
এই শ্রেণীর এতই নিম্ন থে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জস্ত কোন প্রকার ব্যয় নির্বাহই 
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তাহ।প! কৰিতে পারে ন। । যত সামান্তই হউক না কেন কিছু উপার্জন কগ্রিবান মত 
বয়ল হইলেই তাহার। আর তাহাদের সম্তানকে বিদ্যালয়ে রাখিতে পারে না । তাহার! 
ভাবে এবং ঘথার্থভাবেই ভাবে, ছেলেমেয়েরা যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়1 শিখিলে তাহাদের 
অবস্থান ত আর কোন পরিবর্তন হইবে নাঁ। সেই জন্য ছেলেমেয়েদের বিদ্যালরে 
পাঠাইতে তাহারা কোন উৎসাহ বোধ করে না । উচ্চতর শেনীই যখন এখনও শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করে নাই তখন শ্রমজীবী মান্য শুধু জ্ঞানলাভার্থে তাহাদের 
সন্ভানসম্ভতিকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবে এক্প ভাবনা হুরাশা মাত্র । এমন অবস্থার শ্রসজীবী 
শ্রেণীর অস্ত শিক্ষার ব্যবন্থ। অছুযোজনীর় ॥ কিন্ত সরকার যদি এই ব্যাপারটি সম্পর্কে 
পরীক্ষার বিষয়ে মনস্থির করিয়াই থাকেন, তাহ! হইলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষাদানের অস্ত 
প্রস্তুত থাকিতে হুইবে । 

আমাদের দেশে ও ইংলঞ্ডে, দই দেশেই এমন একটি ধারণ! বেশ গঠিত হুইযাছে 
খলিম্বা মনে হইতেছে যে উচ্চতপ্ন শ্রেণীর শিক্ষার জন্ত যাহ! “কছু করুণীয় তাহা যথেষ্ট কর! 
হইয়াছে, এখন জনসাধারণের শিক্ষার দিকে মন দিবার সময় আসিয়াছে । শিক্ষা প্রসঙ্গে খুব 
অন্থকুল রিপোর্ট ও বিবরণ দানের ফলেই এই ধারূপ। বস্ধমূল হইয়াছে । কিন্ত প্রকৃত 
তথ্যাহ্গদদ্ধানে অবস্থার পৃথক রূুপই প্রতীয়মান হইবে । 

আমার বিনীত অভিমত এই, বাংলাদেশে শিক্ষা প্রসারের একমাত্র উপায় ঘদি নাও 
হয়” অন্তত সবোত্তম উপায় হিলাবে, উচ্চতর শ্রেণীর জন্য একটি ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থ! 
প্রবর্তনের গণ্ডিয় যধোই সরকারের থাকা উচিত । একশত শিশুকে কোন রকমে» লেখা, 
পড়া আর সামান্য গপিত শেখাবার বদলে একটি ছেলেকে যথাযোগ্য শিক্ষা দিলে প্রকৃত 
শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের অনেক কিছু করা হুইবে । সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত করা 
নিশ্চয়ই মহাকাজ্কিত, কিন্ত এমন একটি দায়িত্ব কোনও সরকারের পক্ষে গ্রহণ বা নির্বাহ 
কর। সম্ভব কি না, লন্দেহজ্রনক । এ বিষয়ে এই পর্ধস্ত বলা যাইতে পারে, উচ্চস্তরের 
সভ্যত! সত্বেও ইংলুশুর সাধারণ মানুষ শিক্ষা ব্যাপারে তাহার এতদ্দেশীয় সমগোত্রীয়দের 
কুলনার অধিক দূর অগ্রসর নহে । 

২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ 
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ব্যক্তি ও ব্যক্তি 


শিক্ষিক-লিস্োগ প্রত্থাৎ সম্পরকে মন্তব। 

[ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মিস মেরি কাপেন্টার কলকাতায় আসেন । স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলনে 
তাহান্ নেতৃত্ব সমাজেএ একটি অংশ, বিশেষত শ্রীষঞ্টান ও ব্রাক্ষগপ* স্বীকার করিয়া 
নিয়াছিলেন । গ্রামের ছুলের অগ্ঞ বিদ্যাসাগর-প্রবতিত নর্মাল গুলের আদর্শে 
শিক্ষিকাদের জন্চ ও নর্মাল গুণ এএতিষ্টার উদ্দেশ্যে মিস কাপ্পেন্টারের উদ্যোগে ১৮৬৬ 
সালের ভিনম্বরে এক সভ। হয় । বিদ্যাসাগর সে সভায় উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষিকাদের 
অন্য নাল খল প্রতিষ্ঠার জগ্য কমিটিতে তিনি ছিলেল। কিন্তু নীতিগতভাবে সম্মত 
হইলেও» শেষ পযন্ত, সামাজিক কারণে, শিদ্যাপাগর =ই প্রপ্তাবের বিরোধিতা 
করিয়াছিলেন ॥ বঙমান নিবদ্ধ উক বিরোধিতার বঙ্গানুবাদ । শি. লস.) 

কলিকাত।, ১ অক্টোবর ১৮৬৭ 


মাননীয় যুক্ত উইলিয়ন গ্রে মহাশয় সমীপেষু 
প্রিয় মহাশয়, 

আমাদের শেষবারের দেপ। হইবার পর হইতে, বিষ্টি লইম।, আম ভালভাবে 
অঙ্ঞুলন্ধান ও চিন্ত। করিয়া'ছ ৷ এ'দেশায় শিক্ষকাদের জনে ব্খুন কলেদের সঙ্চে 
একত্রিতভাবে 4! ন্বতস্ত্রভাবে, হিন্দু সমাজের কাছে গ্রহণীয় এবং আস্থ।ভাজম 'কটি 
সংগঠন করিবার যে প্রপ্তাব শ্রমতী কারপেণ্টার দিয়াছিলেন, তাহ! কাযকর কখিবান 
কতকগুলি অস্থবিধ। সম্পর্কে আমি মত জ্ঞাপন কঞ্িয়াছিলাম। হঃতের সহিত বলিতে 
হইতেছে যে, তাহা পরিবর্তনের কোন কারণ আমি দেখিতেছি ন। । সত্য বলিতে” 
বিষয়টি লইয়। আখি যতহ ভাঁবতেছি, ততই দূঢ় ধাগ্প। হইতেছে লদকারকে এমন 
একটি সংগঠন চালু করিবার পরান্শ আমি বিবেকবুক্ধি সং দিতে পানি এ। এদেশের 
সমাজ এবং মানসিকতাএ ব-মান অবস্থায় যাহা এষ পযন্ত ব্যর্থ হইবে । প্রতিপ|ত্রশানী 
হিন্দু-ভদ্রমহাশয়র। দশ এগার বছরের কচি মেয়েদের বিবাহের পর, যখন তাহাদের 
অভ্ভ:পুর ছাড়িতে দেন ন। তখন, আপনি বুঝিতেই পািতেছেন, তাহার। বয়স্ক মহছিল। 
আত্মীয়দের বরওমানে পদ্দ।-প্রথা আন্বীকার করিয়। শিক্ষিকার চাহ্ুরী করিবার জন্য সম্মতি 
প্রদান করিবেন কি ন। । একমাত্র যাহাদের আপনি কাজের অভরপ্ভ পাইবেন, তাহারা 
হইলেন অসহায়), এবং অরক্ষিত বিধবার! | শিক্ষাক্ষেত্রে, নীতিগতভাবে, তাছার! 
উপযুক্ত হইবেন কি ন1, এ-প্রশ্ন উত্থাপন =! করিয়াও আমার ইহা! বলিতে কোন বাধ 
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নাই ৰে, পদ।-প্রথ। উপক্ষ। আর দশজনের শিক্ষিক] হিলাচন কা? কর এ 
ব্যাপারগুলিতে তাহার! সন্দেহ আর অবিশ্বাস ভাজন হইয়া! পড়িবেন ; ইহাতে, ঘষে ফল 
জাশা করা যাইতেছে, তাহ। হইবে ন।' এই সেদিন, পত্রিকাগুপিতে প্রকাশিত, 
তারত সরকারের চিঠিতে যাছ। বল! হইন্াছে, আমার মনে হয় সরকার তাছ! হইতে 
ভালো পথের নির্দেশ দিতে পারিবেন লা । দশজনের নোভাক যাচাই করিবান্ 
লর্বাপেক্ষা তালে। উপায় হইল সাহাধ্য দিবার ব্যবস্থা! স্বরূপ গ্রাণ্ট-ইন্-এইভ চালু করা। 
যদি লোকে গ্রীঘতী কার্পেশ্টারের প্রস্তাব কার্ষকর করিতে ইচ্ছুক থাকে, তাছা হইলে, 
সরকারের উচিত, তাহাদের অকুপণভাবে সহায়তা কর! ৷ যদিও আমার ধতদুর 
খারপা।। হিন্দু-সমাজের বেশীর ভাগই এই স্থযোগ ব্যবহার করিবে ন(, তবুও এমন আনেক 
বাক্তি আছেন, যাহার. বিষয়টির উপর খুবই ভলসা রাখেন আর তাহার! যদি আস্ধরিক 
আগ্রহী হুন, তবে তাহান! সহঘোশিতার জস্ক অগ্রবর্তী হইবেন এবং সরকারের সাহাবে! 
কার্ধারন্ত করিতে পারিবেন । 

আমি প্রেতাক্ষভাবে বপিতেছি ঘে, আমি ইহাদের উপর কোন আস্থ! স্থাপন করি 
না । কিন্তু ভারত লরক।রের ঘোষিত নিয়ম অষায়ী বর্তমান অবস্থায় তাহাদের কোন 
অভিযোগ করিবার উপাগ থাকিবে লা । 

ছাত্রীদের দন্ত মহিলা শিশিকি। শ্রগ্রোজন এবং তাহ! কাম), ইহ। যে আমি মনে 
প্রাণে উপলব্ধি করি, তাহ। নিশ্চয়ই আপনার নিকট আমার ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন 
মাই । কিন্ত আমাদের দেশের সংস্কার, রপনেয় বাধা, নচেখ আমিই প্রথমে 
প্রত্তাবটির প্রতি সমর্থন জানাই তাজ এবং এই কাজটি সম্পন্্র করিবার অন্য আভ্তরিক 
সহযোগিতা করিতাম। কিন্তু যখন মনে হইতেছে যে, সাফলাযলাভ সম্পুণ অনিশ্চিত 
এবং লরকারের ভূমিক! হইতেছে নিতাস্ত অর্থহীন এবং আপত্তি জনক, তখন এই প্রকার 
পরীক্ষামূলক কাকে আমি সমর্থন করিতে পারি না। 

বেধুন কলেজের জন্য :য টাক! বায়িত হয়, সেই অনুযায়ী ফল পাওয়া যায় না, 
এ-বিষয়ে আমি, আপনার লে সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু সেই সঙ্গে, ইহার বিলুপ্তি ঘটান 
হউক, এমন স্বপারিশও করিতে পারি না । যে মহান লোকছিতৈহীর নাম এই কলেজ 
ধারণ করিয়া রহিয়াছে স্্রীশিক্ষার ব্যাপারে তাহার প্রচেষ্টার স্মারক হিসাবে সরকারের 
সমর্থন লাভের দাবী ইহার আঙে। অগ্চদিকে* মহানগরীর কেন্দ্রে একটি সংগঠিত 
বালিক! বিভ্ালয় থাকুক, যাহাতে তাহ! দৃরস্থ, এ শ্রেণীর বিস্যালয়গুলির সম্মুখে একটি 
উদ্বাহরণ হইতে পারে; ইহা! নিঃসন্দেহে বাঞ্ছনীয় । আময়াদিগের সমাজে বর্তমান 


€° শিক্ষা! 


প্রতিষ্ঠানটির প্রভাব, নীতিগত দিক হইতে, নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । প্রকৃতপক্ষে 
আশে পাশের জ্েলাঞ্চলিতে স্ত্রী শিক্ষা প্রচলিত হওয়ার ব্যাপারে ইহা পথপ্রদর্শন 
করিপ্রাছে ; এবং আমার সাধারণ বৃদ্ধিতে মনে হয়, বছরে ইহার জন্তু যে বিরাট অক্ষ 
ব্যস্ত কর! হুচ্ছ--তাহার ফল স্বক্ূপ এই সাফল্য সন্দেহাতীতভাবে খুব কম নহে। এই 
প্রসঙ্গে আমি ইহাও বলিতে চাহি বে উন্নতি এবং ব্যয় লংকোচের ব্যাপারে অনেক 
স্বযোগ আছে । আমার মলে হয়» বর্তমানে বে অন্ধ ব্যয্ন করা হয়ঃ তাহ! অর্ধেকে 
নামাইন্সা আনা যায়, তাহাতে প্রতিষ্ঠানের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই । 

আমার স্বাস্থোর অন্ত, আমি, কিছু দিনের মধ্যেই, উত্তর পশ্চিম প্রদেশখুলিতে, বেশ 
কিছু কালের অন্য যাইব । আপনি যদি, বেথুন ইন্থুল পুঅর্গঠলের ব্যাপারে আমার মতাষত 
জানিতে চাছেল, তবে, আমি, আপনার কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের জন্ত অপেক্ষা করিব 
এবং বিষয়টি লইয়া! সাক্ষাতে আলোচনা করিব । 

ভবরদী শর 
ঈশ্বরচন্দ্র শর্দা । 





আমাদের মুশকিল এই যে, আগাগোড়া সমস্ত বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছ হুইতে 
পাই । শে বিদ্য| মিলাইব কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কী দিয়া? নিজ্জের যে বাটখারা 
দিয়] পরিমাপ করিতে হয় সেই বাটখারাই লাই । কাজেই আমদানি মালের উপর্রে 
ওজনের ও দামের যে টিকিট মারা থাকে দেই টিকিটকেই বোলে! আনা মানিয়া লইতে 
হস্ত । এই জন্যই ইচ্ফুল মাস্টার এবং মাসিক পত্র-লেপকদের মধ্যে এই টিকিটে লিখিত 
মালের পরিচয় ও অঙ্ক যে যতট। ঠিকমত মুখস্থ রাখিতে ও আওড়াইতে পারে তাহার 


ততই পসার বাড়ে । 
-_ রবী জ্দনাথ 


দেশী ও বিদেশী শিক্ষা 
ভুদেব ঝুখোপাদ্যায় 


ইউরোপীয় বিজ্ঞ।নবিষ্ঠা শিক্ষা! কর! আমাদের একটি রক্ষপোপায় । সমাজরক্ষার 
উচ্দেশ্ছে সাধিত হইলে, উহ1 একটি প্ররুত ধর্মকার্ধহ হইবে । শাস্ত্রে বিধি আছে 


শ্রদ্দধান: শুভাং বিস্ডামাদদীতাবয়াদ্দপি । 


বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেক্সানি সর্বববত: ৷ 

অবর লোক হইতেও অস্ছাযুক হইয়। শুভকরী বিচ্যার গ্রহণ করিবে ।---সকল স্থান 
হুষ্তেই বিবিধ শিল্পবিগ্যার সমানদন করিবে । 

দেশে শিল্প এবং বিজ্ঞানের সমানগ্রন ছুই প্রকারে হইতে পারে। এক, স্বদেশের 
মধ্যে কতকগুলি কলকারপানার প্রতিষ্ঠাপূবক তাহাতে বেতলভোগী শিল্প-বিজ্ঞানবিৎ 
ইউরোপীয় লোক নিযুক্ত করিয়। সেই সকল লোকের শ্বারা দেশীয়দিগের শিল্পবিজ্ঞান 
শিক্ষার উপায় করিয়। দে য়া । অপর, কতকশুলি দেশীয় লোককে ইউরোপে প্রেরণ 
করিয়া বিজ্ঞান এদং শিল্প শিক্ষা! হইলে তাহাদিগকে প্রত্যানয়ন কতা । এই দুই 
উপায়ের মধ্যে দ্রাপানীয়ের! স্বদেশে ছিতীয় পথটি লইয়াছে, চানীয়ের। কিয় পরিমাণে 
প্রথম পথাটিরই অবলম্বন করিমাছে । আমাদের উভয় পথই ধুগপত অবলম্বন করা বিধেয় 
বলিয়] বোধ হয় । তবে ইউরোপে লোক পাঠাইতে হইলে নিতান্ত অল্পবন্নক্গ চছাত্রদিগকে 
না পাঠাইয়া যাহাদের পাঠ সমাপন হইয়! চরিত্র নিদিষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা দেশে 
প্রত্যাগত হুইস শিক্ষাদান কার স্বনির্বাহ করিতে পারিবে, বাছিয়া বাছিদা এইরূপ লোকই 
পাঠান উচিত । আমোদ, প্রমোদ, বাহাছুত্বী, সভাস্থাপন ও বক্তৃতাদি করিবার অস্ত 
বিলাতঘাত্া সম্বন্ধে শাত্ম ও দেশাচার উভতপ্পই বিরুদ্ধ । শিল্পবিদ্তাদি সমানয়নের জন্য 
বিলাতযাত্ব! সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তিসম্পন্ন লোকের পক্ষে নিষিচ্ধ নহে । হিমন্দুশাত্ 
ও সমাজ কোন প্রকার প্রকৃত সংকার্ধের ব্যাথাতক নছেল । বিলাতত ব্যক্কিদিগেত্র 
মধ্যে ধাহার্ ম্বজাতীয় সমাজে থাকিবার জন্ঠ ভক্তিভাবে আগ্রহ ও দীনতা প্রকাশ করেন, 
তাহার! যে সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হুসেন না, তাহা বোদ্বাই অঞ্চলের অনেক স্থলে এবং 
বাঙ্গাল! প্রদেশে ও ছু এক স্থলে ইতিমধ্যেই দৃষ্ট হইয়াছে | শিল্পাদি বিষয়েও শিক্ষাদান 
ব্রাহ্মণের কার্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । 


রা শিক্ষ। 


সব্বঘাং ক্রাক্ষণেবিগ্যাদ্‌ বৃতন।পায়ান্‌ যথাবিধি । 
প্রক্রদ্াদিতরেভাম্চ শ্বস্তক্ধেব ভথ। ভবে ॥ 
ব্রাহ্মণ সকলেরই বৃত্তির উপায় জ্ানিবেন এবং শিখাইবেন ; দ্বদ্ুং ত্রাহ্গাশাচান 
থাকিবে । 
অব ধাহারা প্রকুত ত্রাদ্ধপণ্ডশসম্পন্জর অর্থাৎ বাহার] অপেক্ষাকৃত অস্বার্থপর, 
সংবতেক্তিত্ এবং আত্মরোৌরববিশিষ্ট সুতরাং আত্মসমাজত্যাগে অশিচ্ছু, এমন লোক- 
মিগকেই পাঠাইতে হইবে ৷ সেরূপ লোক =! জুটিলে বিদেশীয় কারুকরানিগকে এখানে 
আনাই প্রশস্ত পথ । পূর্বে ভারতবর্ষে নৃতন নৃতনঠাশঙ্প একুপেই আসিঘ্াছিল । ইরান, 
তা্ব,ল প্রভৃতি স্থান হইতে সেই সেই দেশীয় কারুকরের! আলিম! গালিচা, বিত্রি বন্দুকাছি 
শিল্প এ দেশে বন্ধমূল করিয়। দিয়াছে। 
দেন্জয় যে সকল অতত্যুৎকুষ্ট শিল্প।দি এবনও নান! স্বানে সজীব আছে তাহার শিক্ষা 
এবং রক্ষার জন্য বিশেষ ষড় করাই উচিত । 
বিস্চা্ীনত নিবারণ সম্বন্ধে আরও একটি কথ। বক্তব্য । এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
ঠাকুরের! শাস্বের কল এবং লিছান্তের প্রতি অল্প দৃষ্টি করিম বিচার-মন্রতার প্রশ্রয় দিয়! 
থাকেন । ইহাতে তৎ/-জ্ঞানের = তি ক্রমশঃ অমনোযোগ হুইয়া পড়ে, এবং সত্যোপলন্ধির 
ক্ষমতাই ন্যুন হইয়। যায়। বিগ্যাবত্ত। এবং বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষাও তথ্যোপলঞ্কি উচ্চতর 
শক্তি | ইহাই বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত পরিপাক । শাস্তও বলিয়াছেন 
লত্যর্ূপং পরং প্রম্ম সত্যং হি পরমং তপ: । 
সত্যমূলা: ক্রিয়াঃ সর্বহাঃ সত্যাৎ পরতয়ে। নহি ॥ 
পরব্রন্ম নত্য স্বরূপ, সত্যই পরম তপস্যা, সকল ক্রিয়াই সত্যমূলক, সতোর অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই । 
বিজ্ঞানের অস্থম্টলনে অথ্যোপলঙক্ধি তেজস্বিনী হয়! এইজন্য সংস্কৃত দর্শন-শাস্দাদি 
শিক্ষার সহিত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সম্মিলন সাধন হওয়া অত্যাবশুক । সে সম্মিলন যে 
সাধিত হইতে পারে, তাহা বারাপসী কলেজের ত্কৃতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার বালাম্টাইন্‌ 
সাহেব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । সাহেব যে অভিপ্রায়েই এ সশ্মিলনের জস্ক 
সচেষ্ট হুউন, আধর্সের সহিত বিজ্ঞানের বাস্তবিক বিরোধ নাই । স্বতরাং তিনি 
ছাঁত্রবর্গকে যে পথে চালাইবার যত্র করিদ্বাছিলেন, সে পথে আমাদেরই অভীষ্ট প্রাপ্তির 


লস্ডাবন1 আছে ।'-- 
অতএব বিদ্তাহীনতার পর্িহারার্থে সমাজের করণীয় (১) দেশীয় শাসত্র-শিল্পাদির .. 


দেশী ও বিদেশী শিক্ষ। : ভুদেব ৫ ৩ 


প্রগাঢ় চর্চা, (২) ইউরোপীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের অন্যশীলন, (৩) শাস্থালোচনার 
সহিত বিজ্ঞানের সম্মিলন এনং ( ৪ ) রাজনী তি-বিষয়ক আলোচনার সভ! স্থাপন! 
ধনহীনতা ।-_ধনহ’নতা পরিহার করিবার উপায় তিনটি । এক, ব্যন্সের লাঘব, 
ছিতীয় তির বিবারণ, ততীম, আগ্সের বৃদ্ধি সাধল । আমাদের দেশের লোকেরা 
স্বতাবত: বিলাসী নহেন। ইহারা ইহলোঁকিক ভোগস্থখের দিকে তেমন অয় হইতে 
পারেন ন! ; পুরুষাচরুমিক শিক্ষ। প'রগৌকিক স্থখের দিকে ই'হাদিগকে মতি দিয়াছে। 
কিন্ত ইউরোপী:ুদিগের পৃষ্টান্ডের অগ্রদরণ করিতে শিল্পা ইহারা ক্রমশঃ বিলাসী এবং 
ব্যদ্রশীল হুইয়। পড়িতেছেন | আবার ইউরোপীয়ের। এত প্রকারের নূতন নৃত্ম 
অর্থাপচয়ের পথ এবং রাব্মপুরুষে ভক্তি প্রদর্শনের পণ দেখাইয়। দিয়াছেন যে, এই সকল 
পথ নিয়) দেপীয়দিগের ধনভাগার হইতে অক্ঞন্রধারে অর্পের নিম হইয। ঘদাইতেছে। 
তারভবাসী দাধারণতঃ বিলাসী নাহেন, কিন্ত সাদারণ তঃই দানশীল ) পূরণে দীনশীলতা 
নিবন্ধন দেশের “কান হান হুইত ন! । দেশের ধন দেশেই ঘাকিত । কিন্ত এখন এ 
দান্পীলভার সুপ ক্রমশঃ ফিরিয়া যাইতেছে । পিতৃ-মাতৃ-শ্রান্ছে। দেলপূজায়, এবং কন্তা 
পুঙাদির বিবাহে ঘে দান হইত তাহাতে দেশের টাকা দেশেই থাকিত | এখন এরূপ 
দানেরও কিয়দংশ দেশের বাহির হইয়া যাইতেছে । একটি দষ্টাস্থ দিলেই পধাপ্থ 
হুইবে। এখন ইউরোপীঘ দোকালদারের) সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন “৬ছুর্পীপুজ্গাপর্বোপলক্ষে 
প্রস্বত ইয়ৰ্ক সাইয়রের হাম (শুকর মাংস )-বিক্রগ্ার্থ মজুদ আছে মূল্য সেরকরা-_ 
টাক! |” পৰ্ব, উৎসব এবং ক্রিয়াদির উপলক্ষে ও ইউরোপীদদিগের নিমহুণ না করিলে 
নন ॥। ইউরোপীঘ অতিথিব্ণ ম্বজ্ঞাতিবংসল । ভীহারা এতদ্দেশিয় কোন ডব্য দেখিয় 
আথবা উপভোগ করিয়া তৃপ্তিপ্রকাশ করেন এ! । তাহারা জবা সরঞ্জাম বিলাতী এবং 
খান্ভসাম গ্রী ”াস্‌ ইউরোপীয় দোকানদারের প্রস্তুত না দেখিলে প্রায়ই সূণা প্রকাশ করেন । 
দেশীয় নিমহ্বণক।রীর! কি করিবেন, আপনাদের ঘর, বাটী, আসবাব, গাড়ী, ঘোড়! 
এবং উপভোগ্য সমস্ত দ্রবা ইউরোপীঘ ক্ষচির যোগ্য করিয়। লাবিতে বাধা হয়েন । 
এবং ক্রমশঃ আপনারা ও বিক্তহ্রচিপ্রাপ্ত হইতে থাকেন । তাই ঈ্গশ্বরীপূজার উপলক্ষে 
ছংলণ্রে ইয়র্ক সাইয়র প্রদেশে ভারতবাসীর টাকায় শৃকরমাংস প্রস্বত হয় ! 
দেশীয় জনগণকে এরুপ ক্ষুপ্রাশয়ত1] এবং চিত্ত-দৌর্বলা ছাড়িতে হইবে । তাহার! 
বৰি স্বদেশীয় জনগণের প্রতি সহীল্স্কৃতি বিত্ঠারেন ঘত্বু করেন, তাহা হইলেই ইউত্রোপীয় 
অআনকরণ ছাড়িতে পারিবেন এবং তাহা পারিলে ইংরাজ জাতির চক্ষেও গোঁরবাস্থিত 


হইবেন । বীরপ্রকৃতিক ইংরাজ স্বভাবত: খোসামোদ ভালবালিতে পারেন না । এবং 


৫৪ শিক্ষা 


ধনিখণ তাহাদের মন রাখিবাপ অন্য যেক্কপে নিঅদেশের, পৃর্ধপুরুঘদিগের এবং শাস্ত্রের 
অবমানন) করিয়া চলেন তাহা দেখিয়! তাহাদের প্রতি মলে মনে তাচ্ছিল্যই করিদ্ব। 
খাকেন। ভারতবালীকে প্রতি হুজুকেই না মাভিতে দেখিলে ইংরাজ ভারতবালীর 
অধিকতর শগোঁরব করিবেন । কোন উচ্চপদস্ব ইংরাজ সময়বিশেষ বলিয়াছেন 
*মহারাজা! আমাদিগকে খান। এবং নাচ দিবার জপ্প আর্তি _র স্থানে _হাজার টাক। 
ধার করিম্াছেন । পাগলের) কেন এক্কপে অর্থব্যয্স করিয়া নষ্ট হয় ৷” 

অতএব নিঙ্গের ভোগহ্রথের ইচ্ছা! ( যদি কিছু থাকে) তাহা ন্যন, করা এবং 
ইউরোপীয়দিগের মনরক্ষ। ব। ধোসামোদের নিমিত্ত ঘে ধন ব্য হঘ্র, তাহার লাঘব কর! 
অত্যান্ত আবশ্যক । তাহ! হইলে পুর্বকালে যেমন পুফরিপ্যাদি প্রতিষ্ঠ। এবং মঠগ্রতিঠা 
অর্থাৎ জলাশঘ সংস্কারাদি ও চতুস্পাঠী স্থাপন হইত, এখনও তাহা হইয়! দেশের প্রকৃত 
উপকার হইবে ৷ পুদ্ধরিণ্যাদি প্রতিষ্ঠা ঘে অত্যুচ্চ পুপ্যকাঁধ তাহাতে কোন সন্দেহ 
হইতে পারে ন1। দেবমন্দির, কূপ, জলাশয়াদির সংস্কার সম্বন্ধে গান্পরে উক্ত হইয়াছে 

পুনঃ লংঙ্কারকর্ত। তু লততে মৌলিকং ফলম্‌ । 

অভগ্রব দংস্গারকর্ডাও প্রতিষ্ঠাতার গ্ঠায় ফল লাভ করিতে পারেন । ফলত 
পূর্বকালের প্রতিচিত দীঘিক1 পুকদ্ধরিণ্যাদি প্রায়ই যথাযোগা স্থান সকলে বিদ্যমান আছে ॥ 
সেগুলি পক্ষিল ₹! ভরাট হুইঘ। যাঁওঘাতে অনেক প্রকারে লোকের স্বাস্বযহানি হইতেছে । 
এই জগত নতন পুফহিশ্যাদি প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা! বন্ধ, পচ! ও পুরাতনের সংস্কাগ্ডই এখন 
অধিকতর প্রয়োজনীয় । এইকপে উত্কুই পানীয় জলের সংস্থান এবং দুষিত ভূম্যা দিভাপের 
উদ্ধার একই কারের দ্বার! হইয়। গেলে এদেশে একমাত্র স্দাচার রক্ষ। ভার! চিরকাল 
ধেরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা ৫ইয়! আলিন্মাছে তাহাই চলিতে পারিবে। সে জন্তু অন্ত প্রকার 
বাপকতর চেষ্টার আবশ্যক হইবে ন।। 

এখন যুলধনের বিশিষ্ট বিনিয়োগ ব্যতিক্েকে ধনবৃদ্ধিহ কোন উপাস্রই হইতে পারে 
না| । এই জন্যও ধনের অনর্থ ব্যন্ন করিতে নাই । শাস্প বলেন-_-“নাকাধ্যে ধনমূৎস্থজেৎ 1” 

দেশীয় শিল্পনাশ হইতেই নবাপেক্ষ। অধিক ধনক্ষস্থ হইতেছে । দেশীয় শিল্প কতকট। 
রক্ষা করিতে পারিলে দেশের ধনক্ষতি বিবার্ণ হম্ব । দেশীয় শিলীর| সমাজের আশ্রিত 
বলির! আমাদের অবস্ষপোস্তের মধ্যে গপনীয় । দেশীয় শিল্পজাত দেখিতে কিন্তু অপরুষ্ট 
বা আপেক্ষাক্তত দুমূ্য হইলেও আমাদের কিছু র্লেপ ও ব্যয় স্বীকার করিয়া তাহাই 
ক্রম করা উচিত । বিদেশপ্রস্থত বিলাস-দ্রব্য একেবারেই কেনা উচিত ন্দু। কতক 
খ্যাবস্টকীয্ম দ্রব্য (যথা শিশি বোতল, পেন্সিল, থড়ি প্রভৃতি ) এদেশে প্রস্তত হছ না । 


দেশী ও বিদেশী শিক্ষা £ ভূদেব ৫৫ 


যতদিন এগুলি এদেশে প্রত্তত না হয় ততদিনই বিদেশন্জাত এরূপ ড্ব্য ক্রয় করা যাইতে 
পারে। কিন্তু যাহাতে এ সকল জিনিল এদেশে প্রস্তুত হয় সে জন্ত চেষ্টা কর। উচিত 
এবং এদেশে প্রস্তত হইলে আর সেই সকল জিনিস বিদেশ হইতে লওয়! উচিত নয়। 
একটু অভ্সন্ধান কৰিগ্া লইলে দেখা ঘাইবে যে, এদেশে কোথাও না কোথাও প্রায় 
সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস এধনই পাওয়া যায় । তবে বৈজ্ঞানিক বস্ত্র, পুত্তকার্দিঃ 
যাহা! হইতে নৃতন কিছু শিখিতে পারা ঘান্ু« তাহা! সকল অবস্থাতেই বিদেশ হইতে 
লওয়! উচিত । এই প্রকারে আমাদের শিক্ষার গোড়া শক্ত করিতে হইবে । 





দত্তরমত একটা ইস্কুল ফাদার চেয়ে জ্ঞানদানের উপযুক্ত আশ্রম স্থাপন কঠিন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্ত এই কঠিনকে সহজ করাই ভারতবূর্ধর কাজ হইবে, 
কারণ, এই আশ্রমের আদর্শ আমাদের কল্পনা হইতে এখনে! যায় নাই এবং দ্বরোপের 
নান! প্রকার বিভা ও আমাদের গোচর হুইয়া । বিদ্ভালাভ ও জ্ঞানলাভের প্রশালীর 
মধ্যে আমাদিগকে পাম্ঞন্ত স্বাপন করিতে হইবে । 


স্রুবীজ্্রনাথ 


লোকশিক্ষ। 
বক্ষিম্চস্র চট্টোপান্যায় 

লোকসংখ্য] গণনা করিয়া জানা পিয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশে না কি চয় কোট বাটি 
লক্ষ মহন্ত আছে । ছয় কোটি বাটি লক্ষ মনুম্যেত্ দ্বারা সিদ্ধ ন! হইতে পারে, বুঝি 
পৃথিবীতে এমন কোন কাধই নাই । কিন্তু বাণালীর হারা কোন কাধই সিন্ধ হইতেছে 
না) ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে । লোহ 'অস্তে পরিণত হইলে, তদ্ষারা প্রস্তর 
পর্যন্ত বিভিপ্র কর! যায়, কিন্ত লৌহমাত্রেরই তো সে গুণ নাই । লোঁহকে নানাবিধ 
উপাদানে প্রস্তুত, গঠিত শাণিত করিতে হয়। তবে লৌহ ইম্প।ত হুইয়! কাটে । 
মচব্যকে প্রদ্বত, উত্তে জত শিক্ষিত ক'রতে হয়, তবে মহুস্কোর হবার! কাধ হয় । বাঙ্গালান্র 
ছয় কোটি ধাটি লক্ষ লোকের দ্বার! যে কোন কার্ধ হয় না, তাহার কারণ এই বে, 
বাঙ্গালায় লোক'শিক্ষা নাই । যাহারা বাঙ্গালার নানাবিধ ভদ্ৃতি সাধনে * বৃত্ত, তাহারা 
লোকশিক্ষার কথা হনে করেন না, আপন আপন বিশ্যাবুদ্ধি প্রকাশেই প্রম্ত । ব্যাপার 
বড় অল্প আশ্চধ নহে । 

ইহ! কখন ৫ সম্ভব নহে যে, বিস্যঃলমে পুহ্তক পড়াইয়1, ব্যাকরণ জ্যামিতি শিখাইয়া।? 
সগ্তকোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে । সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং 
সে উপায়ে এ শিক্ষ! সম্ভবও নহে । চিত্তবৃর্তি সকলের প্ররুত অবস্থা, স্ব স্ব কার্ধে দক্ষতা, 
কর্তব্য কার্ধে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষণ । আমাদিগের এমনি একটুকু বিশ্বাস আছে 
যে, ব্যাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষ। হয় ন! এবং রাষমোহন রায় হুইতে ফটিকচাদ ক্ষোয়ার 
পর্ধন্ত দেখিলাম ন। যে, কোন ইংরেজী-নবীশ লে বিষঘে কোন কথা কহিঞাছেন । 

ইউরোপে এইরূপ লোক শিক্ষা! নানাবিধ উপায়ে হুইয়। থাকে । বিগ্যালদে প্রুলিয়! 
শুভূতি অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই হয় । সংবাদপত্র দে সকল দেশে 
লোকশিক্ষার একটি প্রধান উদ্দায়। স্ংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপান্র, তাহ? 
এদেশীয় লোক অনুভব করিতে পারেন ন।। 

এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সংবাদপত্র ; কোনখানির গ্রাহক তুই শত্ত, 
কোনখানির গ্রাহক পাচ শত, পড়ে পাঁচ লাড হাজার লোক । ইউরোপে এক এক দেশে 
সংবাদপত্র শত শত, হম সহম্্। এক একখানির গ্রাহক সহল সহম্রঃ লক্ষ লক্ষ । 
পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক | তারপর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে বক্তা । 
যাহার কিছু বলিবার আছে? সেই প্রতিবাদী সকলকে সমবেত কনিম্ন! সে কথ! বলিয়া! 


লোক শিক্ষ1 : বক্ষিমচন্র গ্রীণ 
শেখাইধ। দেয় । দেই কথা] আবাল শত শত সংবাদপত্র প্রচারিত হুইয়া। শত শত ভিন 
গ্রামে, ভিন্ন নগরে শুচ.নিত, বিচারিত এবং অধীত হয়; লক্ষ লক্ষ লোকে সে কথাস্ 
শিস্তি হয় । এক একট] ভোজের নিমত্রশই স্বাছু খাস্ড চর্বণ করিতে করিতে ইউরোপীয় 
লোকে বে পিক্ষাপ্রাধ্ হয়, আমাদের তাহার কোন অন্থভবই নাই। আমাদিগের দেশের 
যে সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার দুর্দশার কথা ত পুধেই বলিয়াছি; বক্তৃতা সকল ত 
লোকশিক্ষার চক্‌ দিয়াও য'য় না; তাহার বন্ধ কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ 
এই যে, তাহা কখনও দেশীয় ভাষ'য় উক্ত হয় না । অতি অল্প লোকে শুনে, অতি অল্প 
লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুম * আর বক্কুতাগ্ডশি অসার বলিয়া আরও অল্প 
লোকে তাহা হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় 
এক্ষপণকার অবস্থ। এইক্প হইয়।ছে বটে, কিন্তু চিরকাল যে এদেশে লোকশিক্ষার 
উপায়ে অভাব ছিল, এমত নহে । লোক শিক্ষার উপায় ন। পাকিলে শ্রাক্যসিংহ কি 
= কারে সমগ্র ভারতর্ধকে বোঁস্কদর্ম শিখাইলেন ? মনে কছিয়। দেখ, বৌক্ষধর্ের কুট 
তর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মঞ্ডকের ঘর্ন চরপকে আর্ত 
করে; মক্ষমূলও ঘে তাহ। বুঝিতে পারেন নাই, কলিকাত। পিবিডউতে তাহার প্রমাণ 
আছে । সেই ও টতত্ব য়, নিবাণবাদী, অহিংদাত্ম।, দুবোধ্য ধর্ম, শাক)লিংহ এবং ভাহার 
শিল্পশণ সমগ্র ভারতবর্ষকে - গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্থ, বিষ্যী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, 
ক, লকলকে শি ইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল ন। ? শক্ষরাচার্ষ সেই 
দৃঢ়বহুমূল দিথন্রত্রী দাম্যময় বৌস্থধর্শ বিলুপ্ত করিয়। আবার সমগ্র ভারতবর্ধকে শৈবধর্ম 
শিখাউনেন -লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সেদিনও চৈতদ্কুদেব সমগ্র উৎকল 
হৈফ্ণঃ কছিয়। অ-নিম্বছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় ন! 7? আবাএ এদিকে দেখি, 
রামমোহন রায় হইতে কলেঙ্ছের ছেলের দল পধস্ত সাড়ে তিন পুরুষ ত্রাহ্মধর্ম ঘুষিতেছেন। 
কিন্ত লে কে ত শিখে না । লোবকশিক্ষ।র উপায় ছিল, এখন আর নাই । 
একট] লোকিশ্ার উপা-ঘন কথ! বলি-সে দিনও ছিলস--আজ আর নাই । 
কথকতার কথা বঠিতেছি । গ্রামে কামে, নগরে নগরে, বেদী পিড়ির উপর বলিয়া, 
ছে? তুন্ট, ন! দেবিঝার মানলে সন্মুখে পা তয়।, স্থগন্ধি মজিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত 
করিয়া, মা-স্‌ চদুল কালো কথক সীতার সতীত্ব, অজ নের বীরধর্ম, লক্ষ্মণের সত্যত্রত, 
ভীঙ্মের ইঞ্ছিলজয়। রাক্সীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পশবিযয়ক স্ূসংস্কৃতের সহ্যাখ্যা 
স্রকঠে সদঙক্কার সংযুক্ত করিম়। আপাময় সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন । যে লাঙ্গল 
চবৰে, যে তৃল। পেজে, যে কাট্না কাটে, ধে ভাত পায় না পাম, সেও শিবিত--শিথিত যে 
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ধর্ধ নিত্য, যে ধর্ম দৈব, যে আআস্মান্থেশ অভ্রন্ছের। যে পরের জন্য জীবন, বে ঈশ্বর 
আছেন, বিশ্ব স্বজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধবংল করিতেছেন, ঘে পাপ 
পুখ্য আছে» যে পাপের দশ পুণোর পুরস্কার আছে, বে জয় আপনার অন্য নহে, পরের 
জন্য, বে অহিহসা পরম ধর্ম, যে লোকছিত পরম কার্খ--সে শিক্ষা কোথায়, সে কথক 
কোথায় ? কেন গেল? বঙ্ধীশ্ন নব্য যুবকের ফুক্ষচিত্ দোষে । গুল্‌কি কাওয়াণী শুদ্বার 
চরাইতে অপারগ হইন্বা কুপখ ওআবলহ্ছন করিয়াছে । তাক্তার গান বড় মিষ্ট লাগে, 
কথকের কথ! শুনিলা কি হইবে? দশ্ষমবেজ, বিশ্যযজে, ঈশ্বরের অন্য দশ্বরীয় আত্মসমর্পণ 
শুনিয়া কি হুইবে ? চল ভাই ব্ৰাণ্ডি টানিল্ল| থিয়েটারে পিশ্রা কাওব্াণ্বর টপ্লা শুনিযর। 
আসি ॥ এই অল্প ইংনেঞজিতে শিক্ষিত স্বধর্মস্র্, কদাচার। দুরাশম্প। অসার, অনালাপা। 
বন্ধীর্ন ঘুবকের দোষে পোক শিক্ষার আকর কৰকতা লোপ পাইল । ইংরেজি শিক্ষার গুণে 
লোক শিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্ধিত হইতেছে শা । 

কিন্ত আদল কথ! বলি । কেন যে এ ইংরেজি শিক্ষা! সত্বেও দেশে লোকশিক্ষার 
উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে ন, তাহার স্থুল কারণ বলি-_শিক্ষিতে অশিক্ষিতে 
লখবেদনা নাই । শিক্ষিত, অশিক্ষেতের হৃদয় বুঝে না । শিক্ষিত, অশ্িক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করে ন! । মরুক রাম] লাঙ্গল চলে, আমার ফাউলকানি হ্থসিছ্ছ হইলেই হইল। রাম। কিসে 
মিনধাপন করে, কি তাবে, তার কি অস্থধ, তার কি স্বখ+ তাছ। নদের ফটিকাদ ডিলার 
ছলে স্থান দেন এ! ৷ বিলাতে কাণ! ফসেট সাহেব, এ দেশে সান অস্লি হভেন্‌, ইহারা 
তাহার বন্ুতা পড়ি) কি বপিবেন, নদের ফডিকাদের লেই ভাবন! । রাম! চুলোয় 
বাক্‌, তাহাতে কিছু আসিঘা ধায় ন। । তাহার ছলের ভিতর ঘাহ। আছে, বামা এবং 
রামার গোষ্ঠী _ সেই গোষ্ঠী ছয্ব কোটি হাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনযাটি লক্ষ নব্বই 
হাজার নয শ'-_ তাহারা তাহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইঘ্র। কি হইবে? ইংরেজ 
ভাল বলিলে কি হইবে? ছল্ন কোটি বাটি লক্ষের ক্রম্মনধ্বনিতে আকাশ ঘে ফাটির। 
হাইভেছে--নাজালায় লোক বে শিখিল না ॥ বাঙ্গালা লোক ঘে শিক্ষিত নাই, ইহা! 
শিক্ষিত বুঝেন ন। ॥ 

স্থশিক্ষিত বাহ! বুঝেন, আশিক্ষিতকে ভাকিনা। কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত 
হস্ব] এই কথ! বাজালার সরতে প্রচারিত হপ্তন্থ। আবন্তক । কিন্তু শুশিক্ষিতঃ 
অশিন্দিতের লঙ্গে ন! মিশিলে তাহ! ঘটিবে না । স্শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই । 
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[*লানা নাক্বিহচন্দ্ের বিশেছ উল্লোপযোগা প্রবন্ধ । এখানে স্্রীশিক্ষ।-ব্যিয্রে দাসক্তিক অংশটি 
“সামা” থেকে সংকলিত ছল । সংকলিত অংশের বিষ অন্থহানী 'আীশিক্ষা' শিরোনামে বর্ডভহানে 
স্থজিত্ড ছল । শি, ল. ] 

সকলেই এখন স্বীকার করেন, কল্পাপণকে একটু লেখাপড়। শিক্ষা করান ভাল। 
কিন্ধ কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না যে, পুরুষের স্কায় স্রীগণও নানাবিধ সাহিতা, 
পণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে না? বাহার, পুত্রটি এম-এ পরীক্ষান্র উত্তী৭ 
না হইলে বিষ পান করিতে ইচ্ছ। করেন, হারাই কচ্যাটি কথামাল! সমাপ্ত করিলেই 
চরিতার্থ হুন ৷ কন্তাটি৪ কেন যে পুত্রের গ্কাক্স এম-এ পাশ করিনে না, এ প্রশ্ন বারেক 
মাত্র ও মনে স্থান দেন লা । যদি কেহ তাহাদিগকে একথ। জিজ্ঞাস করে, তবে অনেকেই 
প্রস্থকগাকে বাতুল মনে করিবেন । কেহ প্রতিপ্রল্ন করিবেন, মেঘে অত লেখাপড়া! 
শিখিয়া কি করিবে? চাকরি করিবে নাকি? যদি সাম্যবাদী দে প্রশ্থের প্রত্যুত্ধরে 
বলেন, “কেনই বা চাকরি করিব ন! 7" তাহাতে বোধ হয়, তাহাপ। হন্িবোল দিয়! 
উঠিবেন ॥ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি উত্তর করিতে পারেন, ছেলের চাকরিই জোটাইতে 
পারি না, আবার মেয়ের চাকরি । কোথায় পাইব ? যাহার বুঝেন ধে বিদ্যোপার্জন 
কেবল চাকরির জন্য নহে, তাহছাপ। বপিতে পারেন “কন্তাদিগের পুতের হায় লেখাপড়া! 
শিখাইবার উপায় কি? তেমন স্ত্রী বিদ্যালয় কই ?" 

বাস্তবিক, বঙ্গদেনে, ভাব্রতবর্থে বলিলেও হয়, স্্রীাগণকে পুরুষের এত লেখাপড়া! 
শিখাইবার উপাঘ্র নাই । এডদ্দেশীয় সমাব্ধ মধ্যে সায্যতবান্তর্সত এই নীত্টি যে 
অদ্যাপি পরিস্ফ.ট হয় নাই__লোকে যে স্ত্রীশিক্ষার কেবল মৌপিক শমর্থন করিয়। থাকে, 
ইহাই তাহার প্রচুর প্রমাণ । সমাজে কোন অভাব হুইলেই তাহার পূরণ হম্__সমাজ 
কিছু চাহিলেই তাহ! জন্মে । বঙ্গবাসিগণ বদি স্ত্রী শিক্ষায় যথার্থ অভিলাষী হইতেন, 
তাহ! হইলে তাহার উপায়ও হুইত। 

সেই উপায় ছ্িবিধ । প্রথম, স্রীলোক দিগের জস্তু পৃথক বিস্তালঘ্_ দ্বিতীয়, পূরুষ 
বিদ্যালয়ে স্্রীাগশের শিক্ষা । 

ত্বিতীয়টি নামমাত্রে, বঙ্গবা সিগণ জলিছা! উঠিবেন | তাহার! নিঃসন্দেহে যনে বিবেচনা? 
করিবেন বে, পুরুষের বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণ অধ্যন্ুনে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চই কল্তাগণ 
বরাক্গনাবৎ আচরণ করিবে | মেয়েগুলো তো অধঃশাতে যাইবেই ; বেশীর ভাগ ছেলে- 
গুলোও ঘথেচ্ছাচারী হইবে । 


©. শিক্ষা 


প্রথম উপান্টি উদ্ভাবিত করিলে এ সকল আপত্তি ঘটে ন! বটে” কিন্ধ আাপত্তিয় 
অভাব নাই ৷ মেরের! মেঘ্েে-কালেজে পড়িতে গেলে পর, শিশু পালন করিবে কে? 
বালককে শ্ন্তপান করাইবে কে 1? বজীপ্প বালিকা চতুর্দশ বৎসর বয়সে মাতা ও পৃছিনী 
হুদ । ত্রন্তোদশ বংসরের মধো বে লেখাপড়া শিখা যাইতে পারে, তাহাই তাহাদের 
সাধ্য । অথবা তাহাও সাধ্য নহে--কেনন! ত্রষ্টোদশ বধেই বা কুলবধূ বা কুলকন্তা, 
গৃহের বাহির হইয়া বই হাতে করিয়া কালেজে পড়িতে ঘাইবে কি কারে ? 

আমর! এ সকল আপত্তির মীমাংসায় এক্ষণে প্রবৃত্ত নতি । আমরা দেখিতে চাই 
যে. ষদি তোমরা সাম্যবাদ হও,» তাহা হুইলে যডদিন না সন্পূ্ণ-রূপে সববহিষয়্ক সাম্যের 
ব্যবন্থ! করিতে পার, ততদিন কেবল আংশিক সাম্যের বিধান করিতে পার্রিবে ন! । 
লামাতস্বান্তর্গত সমাভনীতি সকল পরস্পরে দৃঢ় স্তরে শ্রস্থিত যদি শ্রী পুরুষ সবর 
সমানাধিকার বিশিষ্ট হয়, ভবে ইহ! স্থির যে, কেবল শিশুপালন ও শিশুকে শুন্পপান 
করান আীলোকের ভাগ নহে, অথবা এক! স্ত্ীরই ভাগ নহে । যাহাকে গৃহধর্ম বলে, 
সাম্য থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তাহাতে প্রমান ভাগ । একজন গৃহক্ণ লয়! 
বিদ্ভাশিক্গায় বঞ্চিত হইবে, আর একজন গৃহ্কর্মের হুঃখে অব্যাহতি পাইয়া হিস্যা শিক্ষায় 
নিবিশ্ন হইবে, ইহ! স্বভাবসঙ্গত হউক ব! ন। হউক, সাম]সঙ্গত নহে । অপরঞ্চ পুরুষগণ 
নিহধিস্তে যেখানে সেখানে যাইত পারে, এবং স্ত্রীগণ কোথাও যাইতে পারিবে ন, ইহ! 
কদাচ গ্ভারসক্গত নহে । এই সকল স্থানে বৈষম্য আছে বলিঘাই বিগ্যাশিক্ষাতে বৈষয়্য 
ঘঢিতেছে । বৈষম্যের ফল বৈবম্য । যে একবার ছোট হুইবে, তাহাকে ক্রমে ছোট 
হইতে হইবে । 


কথাটি আর একপ্রকারে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝ! যাইবে । 

আীশিক্ষ] বিধেয় কিন! বোধহয় সকলেই বলিবেন “বিধেয় বটে” ! 

তারপর ভজিল্তান্ড, কেন বিধেয় ? কেহ বলিবেন না যে, চাকরির জন্য ।॥* বোধ 
হয়, এতদ্দেশীস্ব সচরাচর সুশিক্ষিত লোকে উত্তর দিবেন যে, স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা, 
ঝ্যানোপার্জন এবং বুদ্ধি মাঙ্গিত করিবার জগ্তঃ তাহাদিগকে পেথাপড়! শিখান উচিত । 


তারপর জিজ্ঞান্ত যে, পুরুথগণকে বিভ্াশিক্ষ। করাইতে হয় কেন? দীর্খকর্ণ দেশীর 
গর্দভল্রেণী বলিবেন, চাকরির অন্য, কিন্ত তাহাদিগের উত্তর পণনীয্সের মধ্য নহে। 
অন্যে বপিবেন, নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জন, এবং বুদ্ধি মার্জনের জনই পুরুষের লেখাপড়া 


= সাম্যবাদী বসলেন, চাকপ্রির জন্যও সে । 


প্যমী শ্্ফা] : বন্ষিচজ্ ৬৬ 


শিক্ষ] প্রত্রোজ্জন। অন্ত যদি কোন প্রল্লোঞ্ন থাকে, তবে তাহা গৌপ প্রল্লোজ্ন, মুখ্য 
প্রয়োজন নহে । পোপ শ্রয়োজনও স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান । 

অতএব বিজ্ঞাশিদ্ষ1 সম্বন্ধে স্বীপুরুব উভয়েরই অধিকারের সাম) স্বীকার করিতে 
হইল। এলাম্য লকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ উপরিকধিত বিচারে অবনত 
কোথাও ভ্রম আছে / যদি এখানে সাম্য প্বীকার কর, তবে অন্যত্র সে সাম্য স্বীকার 
কর না কেন? শিশুপালন, ঘথেচ্ছ ভ্রমণ, বা! গৃহ ক সন্থদ্ধে সে সাম্য স্বীকার কর ন। 
কেন? সাম্য স্বীকার করিতে গেলে, সবর সাম্য স্বটকার করিতে হয় । 


“**চ্িত্তের গতি-অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয় । কিন্ত যেহেতু গতি 
বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পষ্ট করিয়। চোখে দেখিতে পাম না, এইজপ্তই কোনদিনই 
কোনে। একজন ব একদল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়। নিদিষ্ট কিমা দিতে পারে না। 
নান! লোকের নানা চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অস্কিত হইতে থাকে। 
এইঅন্ত লকল আতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোল! রাখাই ন্তাপথ-আবিষ্কারের 
একমাত্র পন্থ। | 


স্প্রবীজ্জনাথ 


শিক্ষা -প্রপালী 
কেশবচকজ্ঞ সেন 


আমর! শুনিত্বাছি যে পূর্বে ধাহার! সংস্কৃত অধ্যক্ন করিতেন: তাহারা কেবল বিশ্ঞা 
শিক্ষার জন্ডই অধ্যয়ন করিতেন, কেহ সাহিতা, কেহ দর্শন, কেহ ধর্মশাস্র, কেহ চিকিৎলা" 
শাস্ম, ধাহার যাহা তাল বোধ হইত তিনি তাহাই বহুকাল পর্যন্ত অত্যন্ত পরিশ্রমের 
সহিত মনোযোগ পূৰ্বক অধ্যয়ন করিতেন । এজন পূর্বকালে এক এক জন দিখিঝাস্ী 
পণ্ডিত হুইতেন। তাহাদের সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইলেও শাহানা অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিতেন না) ॥ কিন্তু ঙাঁজ্জর! যেমন সাংসারিক স্থখে শিস্পুহ 
হুর বিভাচর্চার় রত খাকিতেন, তেমনি দেশিয় রাজা] এবং ধনীগণ তাহাদের 
প্ুত্পালনেল্র ভার গ্রহণ করিতেন । ভারতবর্ধ বিদ্বেগী রাজার অদীন হইলে ক্রমে সংস্কৃত 
ভাবার এতি অমনোযোগ হইতে লাগিল । স্থতরাং পত্ডিতেরাও হুতাশ হইয়া! 
পল্রবণ্রাহীর গায় বিছ্য| শিক্ষ। করিতে লাগিলেন । এ কারণ এখন পূর্বের শ্তায় সবশাস্থকত।! 
পণ্ডিত অতি বিরল । তথাপি অস্যাপি সংস্কৃত টোলে যে প্রপালীতে শিক্ষ। হুইয়। থাকে 
তাহাতে সংস্কৃত টোল শ্রাস্থ উঠিয়। গেল । যাহার! ২*/২২ বদর টোলে পড়িয়। পঞ্জিত 
হুইতেছেন, অর্থাভাবে তাহাদের পরিবার প্রতিপালন কর! দুঞ্ধর । এজন্য এখন কেবল 
বিদ্। শিক্ষা করিবার জন্ত কেহ বিদ্ত! শিক্ষা করিতে চান না । যাহাতে অথোপার্জন 
হয় লোকে তাহারই অন্ষলবশ করে । প্রথম ইংরেজী বিষ্তালয় স্থাপিত হইলে প্রথম 
প্রথম কেহ তাহাতে প্রবেশ করিতে চাহিত না, অর্থ বাদ করিয়া ছাত্র আনিতে হুইত। 
হখন দেখা গেল, ইংরাজী শিক্ষা করিলে অধিক পরিমাণে অর্থোপার্জন হয় তথন সকলেই 
বেতন দিন৷ ইংনাজী শিক্ষ। করিতে লাগিল । এক বত্লদর অধ্যয়ন করিয়া যদি অর্থো- 
পার্জল কর! যায় তবে অল্প লোক ছুই বৎসর অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছ! করে ।" ইহাতে স্পষ্উ 
বুঝ। যাইতেছে যে, এখন সাধারণতঃ অর্থোপার্জন করাই উদ্দেশ, বিস্চোপার্জন নহে । 
স্থতন্নাৎ বেরূপ প্রণালীতে লোকে শী অর্থলাত করিতে পারে এখনকার শিক্ষাপ্রপালী ও 
সেইক্প 1 অনেকে বিশ্ববিস্ডালয়ে অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষ। দিয়া উপাধি লাভ করিতেছেন । 
তাহা! শুক পন্ষীর শ্যাম কতকগুলি বিষস্ন অভ্যাস করিয়াছেন সত্য, কিন্ত গ্ররুত বিদ্যা 
লাভ করিতে পারেন নাই ৷ বিশ্ববিভ্ভালয়ের কতবিগ্তগশ উপাধি লাভ করিশ্না। কোন 
বিষন্বকথে প্রবৃত্ত হইয়াই বিশ্য। চর্চা পরিত্যাগ করেন। অনেকে তাস-দাবা পাশ! 
লইঘু] জীবন যাপন করেন, বিদ্যালয়ে যাহা অভ্যাস করিঘাছিলেন তাছা পর্ধস্ত বিস্থত 


(শিক্ষা প্রণ[লী  কেশবচজর ত 


হন । ইহার কারণ কেবল বরওমান শিক্ষ।-প্রণালী । যদি পূর্বের গ্রয়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
দর্শন প্রভাতি এক এক বিষয়ে এক এক জল বন্কাল পরিশ্রম কনিয়। ব্যুৎপত্তি লাভ পুর্থক 
উপাধি জাত করিতে পারিতেন তাহা হইলে এত দিনে জামাদের মধো হুই একজন প্রকৃত 
পাকিত ছেখিস্বা আনন্দ লাত করিতে সক্ষষষ হইতাম । অনেকে বলিক্া বাকেন বে, 
উদ্দেশ্য নয় যে, আমরা গুরুত পাণ্িতা লাভত করি । কারণ এত ছি 
ইংরাজী বিভার আলোচনা! হইতেছে? তথাপি নানা! প্রকার কল বস্ত্র শিক্ষা করিবার উপায় 
কর হইতেছে লা, বাহ! শিক্ষ। কর্রিলে আমাদের লোকে কাজের লোক হইতে পায়ে । 
আনাছেন্র বিশ্বাস এতদূর নহে, যাহা হুউক আবর! কি বলিব খনি অর্থের প্রতি দৃষ্টি ন! 
কন্সিছ্া কেবল বিগ্যাশিক্ষার্র জন্য বিভা শিক্ষ। করিতাম, তাহা হইলে কি র্যজপুরুবের! 
'আমাদিপকে বাধা দিতেন? 
বিদ্ভা চর্চা সম্বস্কে দেশেরই মত ফ্ির্রিয়| গিয়াছে । এমনও দেখা গিয়াছে বে, 
যক্দি কোন ব্যক্তি বিশ্ববিস্যালয্েত্ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া অর্থাগমের কিছু উপায় আছে 
দেখিয়া কোন প্রকার বিন কণ ন! করিয়া বিশ্য! চর্চায় রত হইলেন, তাহা হইলে আন 
তীহার গ্লানির সীম(-পনিসীম! রহিল =! । তাহার অপেক্ষ। অতি গণুমৃখ বাক্তি 
চাকরী করিঘা দশ টাক। উপাজন করিমা দেশের মধ্যে মান্য গণ্য হইছে, তাছাকে 
সকলে অকর্ধণা অলস বলিয়। স্বণ। করিতেছে । বাটীর আ্ীলোকদের নিকট ত অপমানের 
একশেষ। হাহার। বি. <৩., এম. এ, উপাধি পাইতেছেন তাহাদের মধ্যেও অনেকে 
অনেক লময় ২০/২৭৫ টাকার জন্য লালান্সিত। ইহা ভ্বার৷া স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে ছে, 
এখনকার বিবেচনায় অর্থোপাক্জনই বিদ্যা শিক্ষার ফল । কেবল অর্থোপার্জন নহে, 
চাকরী কর। শিক্ষার উদ্দেশ্য এদেশের লোকের ইহ! দৃঢ় সংস্কার | যত দিন এই মারাত্মক 
সংস্কার দেশ হইতে নিমু লনা হইবে ততদিন শিক্ষাপ্রপালীও বিশুদ্ধ হইবে না। থে 
শিক্ষা-প্রশালী হার। প্রকতরূপে বিদ্যা শিক্ষা হয়, নীতি বিশুহ হয়, জীবন পবিত্র হয 
অর্থাৎ মন্ুত্রাত্ব লাভ করা যায়, সেই শিক্ষ।-প্রণালীই প্রয়োজন । যতদিন চাকরী করা 
বিষ্কা শিক্ষার উদ্দেশ্য থাকিবে, ততদিন বিদ্যা শিক্ষা অল্প মাত্র হইবে, কিন্ত তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে অনিষ্ট হইবে ! সামাঙ্ক লোকদিগের শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে 
বিস্যালয় স্থাপিত হইতেছে । ইহাতে অনেক ক্রষক গুড়াতির সন্তান অল্প অল্প লেঞাপড়। 
শিখিবে, কিন্ত উপর শ্রেণীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আাতীয় ব্যবসায় 
অবলম্বন করিতে ভাহাদের লক্ষা বোধ হইবে । একথা আমর। কল্পনা করিম্া বলিতোছি 
না। এ সকল শ্রেণীর মধ্যে এখনই যাহার! কিছু কিছু শিক্ষ। লাভ কতিম্বাছে তাহান! 


bd শিক্ষণ 


চাষ করিতে, ছুতরের কাজ করতে, কামারের কাছ করিতে লজ্জিত হইন্প! চাকরীর 
অন্বেষণ করে। তাহার! যতদূর শিক্ষা কণিয়াছে তাহাতে ভাল চাকরাও হন্ব না, 
অথচ আতীর ব্যবলায় ও করিতে পারে না, ইহা সামান্য ক্ষতি ও “প্রিতাপেহ বিষ নহে: । 

স্বীলোকদিপের শিক্ষা সম্বদ্ধে ও অনেক কথা বদিবার আনে । কিন্ধ অস্কার এই 
ক্ষুত্রে প্রস্তাবে তাহা! শেদ করা কিল । তথাপি এই মাত্র বদিতেছি ছে স্ত্রীলাকৰিপকে 
যেমন বিদ্যা শিক্ষ! দিতে হইবে তেমনই গৃহ কার্ধ এবং ধর্মনীতির শিক্ষা দিতে হইবে ? 
এখন যে প্রপালীতে আীলোকদিপকে শিক্ষা দেওনা! হইন্লা থাকে তাহা! অসম্পূর্ণ । এজন 
দেখা যায় যে সকল স্ীলোক বিশ্যা শিক্ষা করেন তাহাদের অধিকাংশই গৃহ কারে অপটু । 
গৃহলস্বীন্বা যদি গৃহ-কর্মে অপটু হন তবে সংসারের কি দর্দশ! হইবে তাহ! চিন্ত। করিতেওড 
চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হয়। 

এই্ক্ষপ ঘতই আলোচন।) কর! যায় ততই বর্তমান শিক্ষা-প্রণীলীর অভাব বোধ হন্। 
জ্ঞান ধর্ম, সংসারের উন্নতি যি বিস্যা শিক্ষার লক্ষ্য ন! হয় তাহা হইলে কোন কালে এই 
অভাবের মোচন হুইবে ন।। 


“মুলত লমাভার' ১০ মাঘ, ১২৮০ 


বর্তছান শিক্ষাপ্রণালীটাই বে আমাদের ব্যর্থভার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার 
মোহে সেট। আমর| কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি ন! ৷ ঘূরিয়। ফিরিয়া] নৃতন 
বিশ্ববিষ্ধালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালী বদল করিবার কথা। মনেই আসে না; তাই 
নৃতনেন ঢালাই করিতেছি সেই পুত্রাতনের ছশাচে । 


_ বুবীজ্জনাথ 


ভৃত্য শক্ষ। 


কেশবচন্র সেন 


খাহার। আপন আপন কার্ধ নির্বাহ করিতে অক্ষম তীহাদিগেরই ভৃত্যের প্রমোক্ষল । 
এজন্য তঙ্গলভান মাত্রেরই ভূত্যের এক্োজন ॥ অনেকে বাধ) হইয়া ভৃত্য রাখিশ়!। 
থাকেন, অনেক আবার বাবুগিরি করিবার জন্ত ভৃত্য রাখেন, বাহার! বাবুগিরি 
করিবার জন্য ভৃত্য রাখেন তাহার! স্বীয় হুস্ডে আপনার একটি কণ করিতেও অপমান 
বোধ করেন, কোন বাবুর পিপাল! হইয়াছে, জলতৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, 
সন্মুখে জলও আছে, তথাপি ভূত/কে ভাঁকিতেছেন ॥; পিপাসাম প্রাণ যাইবে তথাপি 
স্বহত্তে জল লইয়া পান করিবেন না । আমরা একদিন গঙ্গান্তানে খাইয়। একটি বাবুর 
বাবুগিরির অন্ত ছুঃখ দেপিয়। ব্যথিত হইয়।ছিলাম । পোৌষমালেদ ভয়ানক শীতে বাবুটী 
গঙাতে প্রাভঃশ্নান করিয়। কাপিতে লাগিলেন । যতক্ষণ ভূত) গাত পর্রিস্কা্র করিয়া 
দিবে ততক্ষণ তিনি নিশার পাইবেন । ভৃত্য শ্বাভাবিক আপলঞ্ প্রযুক্ত হউক অথব! 
দৃষ্টত! পৃধকই হউক বাণুটাকে কই দিয়। বিলম্ব করিতে লাগিল । এই ঘটনা দ্বার। 
“পষ্টই বুঝিতে পার! গেল যে গাহার। সম্পূর্ণ অলস হইয়। সমণ্ত কাদে ভৃত্য হি 
নির্ভর করেন তাহাদের পদে পদে যন্ত্রপ। । 

পরমেশ্বর মগগ্যকে বুথ। হস্ত পদ প্রদান করেন নাই ॥ যে ব্যক্তি সে হন্ত পদ 
থাকিতেই পঙ্গু হইয়। থাকে তাহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কে আছে 7 কালে বাবুগিরির 
এত প্রাহৃর্ভাব হইতেছে ঘে, ঘে ব্যক্তি আপন হন্তে কোনও কাধ কারে ব। হাটবাজ্ঞার 
হইতে কোনও বন্ধ লইয়। যায়, তাহার অপমানের সীম। পরিসীমা! নাই । এই বাবুগিনি 
ক্রমে স্্রীলোকদের মধো এবেশ করিম্বাছে। পূবে শ্বীলোকের। সম্তানাদি ৮ তিপালন 
রক্ষশাবেক্ষণ করিতেন, এখন অনেক পরিবারে স্স্তানাপি প্রতিপালনেশ ভার চাকর 
চাকরানীর উপর অপিত হইম্সাছে । এইক্পে প্রায় সমন্ড কাধই ভূত/দিগের অধীন 
হইয়| পড়িয়াছে। এ অবস্থায় অশিক্ষিত ভূত দ্বারা কত অনিষ্ট হইতে পান্ছে তাছ! 
একটু চিস্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হস । ভূতাদিগকে যে বি. এ, এম. এ পরীক্ষা দিতে হুইবে 
তাছা নহে ॥ যাহাতে ভূত্যদিগের নীতি বিশুদ্ধ হয় তাহার প্রতি লকলেরই দৃষ্টিপাত 
কর! কর্তব্য । ধাহার! ভূত্যদ্ধার! সম্ভানদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়| থাকেন তাহার্দিপের 
ভৃত্যদের চরিত্রের প্রতে দৃষ্টি করা প্রয়োজন । অনেক ভদ্র পরিবারের অল্প বয়স্ক 
সম্ভানদিগের চরিত্র অত্যন্ত অপবিত্র । অঙমুসন্ধানে জান। গিয়াছে ঘে, ভৃত্যদিগেন 


জগ শিক্ষণ 
কুশিক্ষাতেই বালকদিগের চরিত্র কলুষিত হইন্সাছে । পিতামাত। রাশি রাশি অর্থব্যয় 
কর়িয়। বালককে সনিক্ষিত করিত্ছেন। এদিকে বাটীর ভূভা হারা বালকের সর্বনাশ 
হইতেছে । আমরা কল্পনা করিয়া এসকল বিবয় উল্লেখ করিতেছি না । আমন স্বচক্ষে 
অনেকগুলি পরিবারের মধে] ভূত্যদ্বার। অনিষ্ট হুইতে দেখিদাই এই বিহয়ের আন্দোলনে 
প্রবৃত্ত হুইতেছি ॥ কেবল যে চাঁকরদিপের দ্বার] অনিষ্ট হয় তাহা নছে? চাকরানীদিগের 
দ্বারাও বিশেষ অনিষ্ট হয়। চাকরাশীদিগের দ্বার। এক একটি ভদ্র পরিবারে কি 
ভগ্রানক দুৰ্ঘটন! হুইয়া গিয়াছে। চাকর চাকরামীর কুশিক্ষা] হারা কত ভ্ পরিবারের 
সর্বনাশ হুইয়াছে তাহ! প্রকাশ করিলে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে পারে। চাক 
চাকরাধীর কুচরিত্র দ্বার! যেমন অনিষ্ট হয় তেমনি তাহাদিগকে কোন কালে বিশ্বাসও 
কর! যায় না! এমন দেখা গিয়াছে কোন কোন চাকর এক পরিবারে ২৫1৩, বসন 
চাকরী করিয়া ও বিশ্বাসঘাতকত! করিয়া সবন্ম অপহরণ কলিজা] চলিয়া গিয়াছে ' 

প্রায় ছুই বদর অতীত হইল কলিকাতার একটি লোকের বছকালের ভূত্য তাহাকে 
হত্য! করিয়া পলায়ন করিয়! গিয়াছে । এইকপ ঘটনা অল্প মহে: কিন্তু আশ্চর্যের 
বিধয় এলকল দুর্ঘটন। দেখিঘ্াও কেহ সতর্ক হইতেছেন =! । আমত্র। সমন্তে ভড্রলোকদিগকে 
বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে, তাহার! ভূত্যদিগের শিক্ষ। দিবার জগ্য কোন উপায় 
উদ্ভাবন করুন । আ(মর। অনেক ভদ্রলোকের মুখে এবিযয়ের আলোচনা করিতে শঅ্রখপ 
করিয়াছি । কিন্ত কি উপায়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহা কেহই স্থবির করেন 
মাই । আমর। আপংততঃ এই প্রস্তাব করি মে, প্রতোক পলিতে ভৃত্যদিগকে শিক্ষ। 
দিবার জন্য এক একটী +জনী-বিচ্যালয় সংস্থাপন কর।| হউক, তাহাতে অল্পমাত 
লেখাপড়ার চর্চা এবং নীতিশিক্ষ! বাহুল্য রূপে প্রদান করা হইবে । বাটীর কও] হি 
অবকাশ মতে নীতি শিক্ষা দিতে পারেন তাহ! হইলে আর? ভাল হয় । চাকরাণীদিগকে 
শিক্ষা দিবার ভার বাটীর ক! কিংব! কর্ত্রী গ্রহণ না করিলে আর উপায্ন দেখা যায় না। 

পাঠকদিগের মধ্যে এবিষ্ম যদি কেহ কোন উত্তম প্রস্তাব করিতে পারেন তাহ! 
হইলে আমাদিগকে লিখিয়া বাধিত করিবেন। এ প্রস্তাবটি কার্ধে পরিণত হইলে 
অনেকেই সুখী হইবেন । যাহারা ভূত্যদিগের অত্যাচারে গৃহে শাস্তি লাভ করিতে 
অক্ষম তাহার! সচ্চরিত্র ভূত্য পাইয়! শাস্তি লাভ করিবেন। ইহা চিন্তা করিতেও 
আনন্দ হয় । অনেকে হম্তে। বলিবেন বে, ইহার জন্য চেষ্ট। করা বৃথা । আমর! হই 
একী ঘটন। দেখিয়াই বলিতেছি খে, ইহা অসম্ভব নহে । সকলে যদি মনোযোগের 


সহিত চেষ্ট। করেন তাহা! হইলে অসম্ভব সম্ভব হইবে সন্দেহ নাই । 
“সুলভ সমাচার” ২৯শে মাঘ, ১২৮০ সাল 


দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়। শিবিব ? 
দ্বিজেজ্ঞনাথ ঠাকুর 


অর্ধ শতাব্দী পূর্বে যখন ম্যালেরিয়া, প্রেগ। বোম প্রভৃতি আপরগুলা' নামও 
আমরা আনিতাম লা, আর, বাহাত্তর সালে কোন্‌ জন্মে কবে একবার আমাদের এই 
সোনার ভারতে দুভিক্ষের পদধূলি পড়িয়াছিল, তাহার হদয়-বিদারণ আখ্যান্গিক) শুনিলে 
আমাদের মনে হইত" আর এসন আমাদের ভয় লাই, এখন আমরা রামরাজ্োযে বাস 
করিতেছি ! যখন, যেদিকে চক্ষু ফরাইতায সেই দিকে দেখিতাম শুরসম্ববদনে লক্ষ্মী 
হাসিতেছেন--সে একদিন ছিল! তখন, আমার রঘুবংশের পাঠ সাজ হইঘ্রাছে। কুমার- 
সম্ভবও প্রায় শেষ হইয়। আসিয়াছে, ইতিমধ্যে একদিন, মাঘ-ভারুবী ন। জানি কাগওখানা 

«কিরূপ _তাহ। পাত! উাল্টাইয়। দেখিতে গিয়! দিব্য একটি পাক! ডের শ্লোক আমার 
চক্ষে পড়িল । তাহার শেষ চতুণটি আল্সও তুলি নাই ; সেটা এই :-__-“হিতং মনোহাত্রি 
চ হুর্ঘভং বচঃ-_হিতও যেমন মনোহারিও তেরি, এক্খপ বচন দুল 1” ইহার খোলস। 
ভাখ্পধ এই :-অপ্রীতিকণ্র হিতবাক্য ও স্থলত, আর, মন ্তষ্টিকর অহিত বাক্য ও স্কুল ; 
প্রীতিজনক হিতব।কাই ঢপত। 'হিতবক্তার তবে তে। দেখিতেছি মৌনাবলগ্ছন করাই 
শেক । তোমার শান্ছে কি লেপে? 

৪31 আমার শাস্বে লেখে এই যে, হিতবাক্য লোকের মনোহর হইবে কি হইবে 
না তাহ। ভাবিবার কে'ন প্রয়োজন করে ন1-চোক কাণ বুজ্জিয়। তাহ। বলিয়। ফ্যালাই 
তাল; যে শোনে সে শুনিবে, যে নাশোনে না শুনিবে ; তুমি তো! বিয়া গালাস্‌ 
তুষি বদি জানিতে পারিয়। থাক্‌" ঘে গঙ্গার ঘাটে কুমীরের আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে, 
তবে নে কথ! সৃহরময় রা করিয়া! দেওয়। তোমার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য । তাবে এট। সত্য 
ঘে, জ্ঞানের হিতবাক্য কাহারে! প্রাণে সহে লা; তাহা এক কাণ দিঘা শ্রোতার 
মত্ভিফপদনে প্রবেশ করে-_শুদ্ধ কেবল ভদ্রতা’'র অনুগ্রহে ভর করিয়া; কিন্ত প্রবেশ 
করিয়া যখন দেখে যে, হদঘন্বারে কপাট বন্ধ, তখন বসিতে না পাইয়। আর এক কাণ 
দিন স্বড়, স্বড়, করিয়া বাহির হুইয়া যাম়। মন্ত্বপ্টিকর অছিত বাক্যের কুহাকে ভুলিয়। 
রলাতলের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে এরূপ কুপ।পাত্র আমি কত যে দেখিয়াছি তাঁহার 
সংখ্যা নাই, পরসন্ধ তাহাদের মধ্য’কার একজন’কেও আজ পধস্ত দেখিলাম না যে, সে 
কাহারে! হিতবাক্য শুনিয়! সৎশিক্ষা পাভ করিয়াছে । চোর! না শোনে ধর্মের কাহিনী ! 
বৈ শেখে, মে ঠেকিয়। শেখে । বলিতেছি বটে “ঠেকিয়। শেখে” কিন্তু ঠেকিয়া শেখা বলে 


৩৮ ক্ষ! 


কাহাকে তাহ! যদি শোনে।, তবে তোমার মাথ। হইতে প। পযন্ত শিহপ্রিগু। ভ্তিবে 8 
ঠেকিয়। শেখা ত্র আর এক নাম মৃত্যুমুখে প্রবেশ করা । দশজন হ্ানযাত্রী গামছা কাখে৯ 
করিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছে দেখিয়! তুমি তাহাদিগকে উচ্চৈঃশ্থরে বলিতেছ “জলে 
নাবিও না_গঞ্গায় কুমীর দেখা দিয়াছে ।* পাঁচজন তোমার সে-কথা হাসিয়া উড়াইয়। 
দিয়া এক-কোমর জলে, আনু-পীচজন তাহাদের পশ্চাৎ পম্চা এক-হাটু জলে নাবিয়। 
থমকিয়া দাড়াইল । কোমর-জলের মহারথীরা চকিতের মধ্যেই জলগর্ডে অদৃস্ত হইয়। 
গেল ;,__ইহারই নাম ঠেকিমনা শেখা । ছাটু-জলের অগ্ধনথীর। ভ্রতগতি ভাঙ্গা উঠিল; 
_ইহারহই নাম দেখিয়া শেখ! । 

॥ ১॥ শুনিয়া শিখিলেই তে! আপদ চুকিয়! যায়, তাছ! হুইলে ঠেকিয়। শিখিতেও 
হদ না, দেখিয়া! শিখিতে ও হয় ন! । শুনিয়। শিখিতে লোকে এত পণ্াজ্খ খ কেন ? 

৮২০ লোকের শুনিয়া শিপিবার বয়স অতীত হইয়। গিয়াছে; তাহ তাহারা 
শুনিঘ্না শখিতে পরাহ্ম পথ । 

৫১০ বেস যা হোক তুমি বলিলে! তুমি কি আর জান’ ন। ঘে, কচি বয়নের 
মন্রন্যাও মনুন্য, যুব। বসের মহুস্থ ও মনয্যা, প্রবীণ মচুগ্ডও মছুষ্য 7 সত্য ঝপিতে কি 
তোমার মতে! লোকের মুপে "মনুয্যের শুনিয়। পিখিবার বয়স অতীত হইয়াছে” এইরূপ 
একট। আগ।-গাছ তল) এধিভ বেখাপ কথা শুনিলে আমার কেমন ঠ]1কে ! 

॥২॥ বলিলাম আ]াক--শুনিলে আর! আমি বলিলাম “লোকের বয়স” 
শুলিলে “মন্য়ের বয়স !” 

॥১॥ আমি তো জ্ঞানি_মনহুয্যনামাই লোক । 

৪২ 0 পনেদিন তোমার অষ্টম ব্যীয় বালকটি যখন তোমাকে কার্দিতে কাঁদিতে 
বলিতেছিল যে, “সকালে পড়। মুবন্থ ক'রেছি* বিকালে পড়। মুখস্থ ক'রেছি, আবার এখন 
রাত্রে পড়া মুখস্থ করিতে বলিতেছে ! অতবার ক'রে পড়। মুখস্থ কে লোকে পাগল 
হয়ে যায়,” এ কথার প্রতুঃত্তরে তুমি যাহ। তাহাকে বলিলে তাহ। তে। আমি স্বকরে 
কুনিরাছি ! তুমি বপিলে “তোর এখনো! গোফ দাড়ি ওঠে নি-_তুই আবার তাক 
হপলি কবে? যয)" পড়ঙগে য। 0৮ লোক শব্দের এইকধপ [বিশদ তাৎপ্ধব্যাথ্য! 
তোমারই মুখে যখন আমি ল্বকণে শুনিয়াছি, তখন আমি কেমন কনিযা জানিব যে, 
তোমার অভিধানে মনুষ্যুনামাই লোক-একটি পঞ্চম বধীয় বালকও লোক ! 

॥ ১৪ তুমিতো ঘর-সন্ধানী ( Detectiv০ ) মন্দ না! বিষাল শুশ্ফ আমাকে 
পাঁকড়। করিয়াছ ! তোমার সঙ্গে কথা কহ! দেখিতেছি বিপদ্‌ ! তুমি যদি, সবে, 


দেপিয়। শিপিব কি ঠেকিছ। শিখিব : ছিজেজ্্রনাণ > 


এএকট।! কাজ কর__বড়ড ভাল হয় ; আশ পাশের ফ্যাক্ড়া কথার চুলচের! ব্যাখ্যাস্ব 
প্রবৃত্ত ন! হইয়। তুমি যদি আমাকে তোমার পেটের কথাটি পরিঞ্চার করিয়। খুলিয়।- 
খালিয়া বল’, তাহা হইলেই অবঙীলাক্ৰমে সমস্ত গোল মিটিয়। যায় । 

॥ ২1 বলি তবে শোন £ --এট। তুমি তে। জান’ই ঘে খূম-পাড়ানী মাসী-পিসীর। 
সেদিনকার ছেলেকে বড় হইয়া টাক! উপার্জন করিতে দেখিলে আচলের কোণ দিয়া 
চক্কর মুছিতে মুছিতে বলেন “আনি উহাকে বুকে পিঠে কারে যান্ছধ করেছি 1” ছোড়! 
পেট থেকে পড়িয়াই থোড। হুম? গোক্ষ পেট থেকে পড়িয়াই গোক হয় ; কিন্ত মানুষের 
একি বিপরীত কাণ্ড -অসন্তে তাহাকে মানুষ না করিলে লে মাগধ হয় না । কচি বন্ছসে 
অনন্য যখন পিতামাতার নিকট হইত এক-যেটে শিক্ষা) লাভ করে, তখন সে অর্দ্ধ আনম 

ত; তাহার পরে পঠদ্দশাঘ ঘখন শিক্ষকদিগের নিকট হইতে দোঁমেটে শিক্ষালাভ 
করিয়!] কর্ণ-ক্ষেত্রে চরিয়। পাইতে শেখে, তখনই সে পুর! মাচুষ হয় । কচি-বয়সে গৃহ 
মাঙ্সবৈের জী বন-ক্ষেত্র এই জীবন-ক্ষেত্রে অভক্য পানাহার করিতে শেখে, পায়ে হাটিতে 
শেখে, বসিতে দাডাইতে শেপে, মাতৃতাষ। শেখে, জীবনের যত কিছু মুখ্য-প্রয়োজনীয় 
ব্যবছার-প্রশণালী সমন্তই অবলীলাক্রতম শেখে । মনমুয্োোর এইরূপ কচি বয়সের শিক্ষ। 
প্রকৃত পক্ষে কিন্ত, শিক্ষ। শ/স্দর বাচা নহে * কেনন। এ বয়নে মহুয্যলন্ভ।ন শিখিব আনে 
কলিলা কিছুই শেখে না তাহার মাতাপিত। এবং ভাত! ভগ্রির। যাহা তাছাকে 
শিলাইসু। চ্যায়, তাহাই সে হাসিফা খেলিয়া গলাধঃকরণ করে । খাচ্চা-মন্্রয্বোর শিক্ষ। 

ঞএক' প্রকার অঘাচিত দান গ্রহণ । আদিম ভ্রীধন-ক্ষেত্রে মগ এরূপ অযাচিত দান- 
গ্রহণের পথ দিয়া ভীবন নির্বাহের নানাবিধ অবশ্থ-প্রয়োজনীয় ব্যবহার-কাধে অশিক্ষিত 
পটুতা উপাম্্ন করে । জীবন-ক্ষেত্র হইতে মন্তধ্য যপম মানস-ক্ষেতে ভতি হয়ঃ তখনই 
প্ররুত-প্রস্তাবে তাহার শিক্ষার গোড়াপত্তন আরশ হুয়। মানদ ক্ষেত কি? না 
বিষ্তালএ । বিগ্বালম্নকে মানসক্ষেত্র বলিতেছি এই শ্প্ত- যেহেতু মনেযোগই এ ক্ষেত্রের 
প্রধানতম শিক্ষাপ্রশীলী । অন্স্তের পঠন্দশায় শিক্ষকের বাক] - নন দিয়া না শুনিলে 
তাহার বিন্যাশিক্ষ! অন্ত কোনো উপাঘে ঘটিয়। ওঠা সন্ভবে ন। । পণঠদ্দশার বয়সহ 
প্রধানতঃ মনুস্তের শুনিয়। শিখিবার বয়স । মন্ষ্ের পঠদ্দশার বঘুস অতীত হইলেই 
সেই সঙ্গে. তাহার শুনিয়া শেখার বয়স অতীত হইস্কা ষায়। মানস-ক্ষেভ্ঞে ধীরে ধীরে 
ৰাড়িতে থাকিবার সময় পণ্ডিত মহাশয়ের তবথ্ৈব, অধ্যাপক মহাশমের ছাক্রেহ। 
৯ সনোযোগের পথ দিয়! বিছ্যাবুদ্ছি উপার্জন করে। বুদ্ধি পরিস্দুট হইবার পুবেস্ই 
মন্থত্য-সন্ভানগ শিক্ষক যাহ। বলে তাহাই শুনিয়া শেখে ; বুদ্ধি পরিশ্ফ.ট হইবার 


চা ক্ষ] 

পরে- বুদ্ধি যাহ। বলে তাহাই শুনিয়। চলে । বুদ্ধিবিকাশের পাল! সাঙ্গ হইত” 
মনুষ্য যখন মানস-ক্ষেত্র হইতে কর্মক্ষেত্রে ভতি হয়, অথব! খাহা একই কথ! 

বিদ্ভালয় হইতে লোক-স্মাজে ভি হয়, তখনই সে লোক হয়। যমন 

যতদিন বালক থাকে, ততদিন সে কাহারো নিকট হইতে কোনে! কথা শুনি! 

শিখিতে লক্ষিত বা কুষ্টিত হয় না; পক্ষান্তরে বুদ্ধির ফুটন্ত অবস্থায় লোক-সমাজেন 
বাতাস গায়ে লাগিক্স! বালক যখন লোক হুইনা। ওঠে ( ডাবিনের শাস্বান্সারে--বানর 
যখন "বা" পরিত্যাগ করিয়া নর হুইম! ওঠে ) তপন গোপ দাঙির প্রাহুর্ভাবে তাহার 
মুখের চেহারা ও যেমন ফিরিয়া যাম, পদগোঁরবের প্রাহর্তাবে তাহার মনের ভাবও 

তেগ্রি ফিরিয়া যায়: মন তখন বলে--সন্তের নিকট হইতে কোনে! কথ! শুনিয়া শিখিলে 
আপনার বুক্ষিকে অপমান কর। হয়)” এতগুলা কথ! আমার পেটের মধেঃ ছিল 

তাই তুমি যখন ধলিলে “শুনিয় শিধিতে লোকে এত পরাম্যুখ কেন” আমি তাহার 
উত্তর দিলাম এই যে, “লোকের শুনিয়! শ্রিবিবার বয়স অতীত হইছ। গিয়াছে" তাই 
তাহার। শুনিয়!) শিখিতে পরা জ্মুধ ।” 

॥১॥ ভুমি যাহ। বলিলে-_-সবই সত্য ; কিন্তু তথাপি এ বিষয়টির সম্বন্ধে একটা 
বিষম ধন্দ আমান এনে উপস্থিত হইমাছে-_সেটা’র একট) মীমাংসা আশু প্রম্োজনীয় ; 
কথাটা এই :- কা যখন বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্ভভ হয়, খন, কচি বযুসে মাত! 
কিন্ব। ধাত্রী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করে ; 'পঠদ্দশায় শিক্ষক তাহাকে 
সছপদেশ দি:| বিপদ হইতে বক্ষ। করে কিন্ত যেব্যক্তি অন্যের পরামর্শ পিয়া চলিতে 
ভার বোধ করে, সে ব্যক্তি যদি কুবুদ্ধির পরামর্শ শুনিয়! বিপথে পদাপঁণ করিতে উদ্ভুত 
হয়» তবে কে তাহাকে আসয় বিপদ্‌ হইতে রক্ষ। করিবে ? 

॥২॥ আমাদের দেশের একটি পুরাতন শাশ্ববচন এই যে “ধশ্মে! রক্ষতি রশ্ষিতং” 
ধর্মকে যে রক্ষা করে, ধর্ম তাহাকে রক্ষ। করে । গৃহক্ষেত্রে পিতামাতা কচি বালকের 
জীবনেন্র নিয়ামক, শিক্ষাক্ষেত্রে গুরু বয়ঃপ্রাধ্ধ বালকের মনের নিয়ামক, কর্মক্ষেত্রে 
বুদ্ধি বিষয়ী লোকের কর্মের নিয়ামক ; এ তো দেখিতেই পাওয়া! যাইতেছে । এটাও 
তেয়ি দেখা চাই যে, কুশি’্ষ। যেষন শিক্ষা নামের যোগ্য নহে, কুবুদ্ষি তেয়ি বুদ্ধি 
নামের যোগা নহে । স্ববৃদ্ছিহ বুদ্ধি, আর, ধর্মবুদ্ধিই স্থবুদ্ধির প্রধানতম আদর্শ । কর্ম 
করিবার বত; ধর্ম, ছবরিয়! থাকিবার বন্ত । কর্ণ, বুদ্ধির নীড়; ধএ, বুদ্ধির ছ্ছাল্গ ॥ 


4 বৰ্তমানে জপ ডারউইন ( ইনি শিবতন তত্ত্বের প্রবজ্গাত্ূপে পাত )।। হে. শি. 
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কর্মক্ষেত্রের বিষয়ী লোকের যখন বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্মত হয়” তখন তাহার! 
আসন বিপদ হইতে রক্ষ। পাইতে পারে --কেবল যদি তাহারা ধর্ম-বুদ্ছির কথায় কর্ণপাত 
করে; তাহা যদি ন! করে, তবে আর নিস্তার নাই । 

॥ ১৪. ধর্ম, বুদ্ধির হাল, তাহ! তে! বুকিলাম ; কিন্ত কর্ণধার হাল ফিরাইবে কোন্‌, 
দিক বাগে? কুলবাগে অবশ্য ! তবেই হইতেছে যে, কুলের ঠিকান! নির্দেশ কর 
সর্বাগ্রে আবন্তক । দাড়, তুমি বলিতেছ কর্মকে, ছাল বালতেছ ধর্মকে ইহা শুনিয়। 
আমি পরম আনন্দ লাভ করিলাম? কূল তুমি বলিতেছ কাহাকে, সেইটিই এখন জিজ্ঞাস্য | 

॥২৪ কুল, আমি বলি, পুরুষার্থকে ॥ পুকুষার্থ, স্বাধীনতা, স্বারাজ্য, মুক্তি, 
শ্ব বটে চারিট! _ কিন্ত বস্ত একই । মনশ্রয্য-পক্ষী যখন আপন পক্ষে ভর করিষু। উড়িতে 
শেখে, উড়িতে শিখিয়। আপনি আপনার নেত! হয় তখন সবাঙ্গ-স্ন্দরী ধর্মবুন্িস্বাধীনতার 
মুক্ত অরণ্যের প্রতি অগ্নুপি নির্দেশ করিয়া তাহাকে আহ্বান করে, আর, কুক্ত। পাপ- 
বুদ্ধি ক্ষণিক সুপের ন্বর্ণ-পিজরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ কিয় তাহাকে আহ্বান করে । 
এক শ্রেণীর পক্ষী অধিদেবতার আহ্বান শুনিয্। মূক্তর মুক্ত অরণ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির 
রাখিয়। স্থূপথে চলে, আপ এক শ্রেণীর পক্ষী উপদেবতার আহ্বান শুনিয়। ক্ষণিক স্থশের 
স্বর্ণ পিন্তরের প্রতি লক্ষ্য করিয়। বিপথে চলে । মুয্য যখন মান্সক্ষত্র হইতে বিশ্য|-বুস্ছি 

গ্রহ কহিয়। কর্মক্ষেত্রে স্থপ'.দ ভর দিয়া দাড়ায় তখন সে আপনাকে চালাইবার ভার 
আপন হঞ্ডে টানিয়! লইয়! স্বানীন হইতে ইচ্চ। করে: কিন্তু ইচ্ছ। করিলেই তে! 
আর স্বাধীন হওয়া যায় ন! । দ্বাধীন হইতে হইলে স্বাধীনতার যোগ]ত। লাভ করা 
চাই। যাহার! স্বাধীনতার মুক্ত অরণ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়! স্থপথে চলেন তাহার! 
স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করেন, আর ধাহার। ক্ষণিক সখের ম্বর্ণ পিররের পুতি লক্ষ্য 
নিবন্ধ করিয়। বিপথে চলেন, ভাহীর! লক্ষ্যতুষ্ট এবং লক্ষ্মীভষ্ট হুইয়। স্বাধীনতার অযোগ্য 
হইন্া পড়েন । ম্পথ যাত্রীর প্রাণপণ চেষ্টায় স্বাধীনতার ঘোগ্যতা উপার্জন করেন, 
কাজেই তাহার অভীষ্ট ফললাভে কতকাধ ছুন। বিপথ-যাত্রীর] গাছে না উঠিতেই 
এক কাধির অন্ক আগ্রহান্িত হুন কাজেই অভীষ্ট ফলে বঞ্চিত হ'ন। পুকুষার্থের কুলে 
পৌঁছিতে হইলে তাহার প্রকৃষ্ট উপায় কি--তাহা! বলি শোন £__ 

(>) কুলের পুতি লক্ষ্য নিবন্ধ করিনা ঠিক পথে ছাল বাগাইয়। ধরিয়া থাকিন। 
শ্বাধীনতার যোগাতী লাভ কর! চাই। 

(২) রীতিমত বিদ্চ। শিক্ষা এবং কাজ শিক্ষ! করিম! মাঝ পথের বাধা বিশ্ব অতিক্রম 
করিতে পারিবার মতে। উপযোগ্যত! লাভ কর! চাই । 
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স্বাধীনতা ও ঘা শ্বরাচ্ঃও ত। একই; তা'র সাম্ষী-__স্বাধীন = স্ব + অধান অর্থাৎ 
আপনি আপনার অধীন ; স্বরাজ = শ্ব + রাগ অর্থাৎ আপনি আপনার স্বাজা1 ; ছয়ে 
তাবার্থ অবিকল সমান | খাহার! স্বাধীনতা! এবং স্বারাজ্যের কান্দালী, তাহাদেল ছহুইটি 
বিষয় সর্বদা প্ররণে ভাগ্যত রাখা কর্তব্য । 

প্রন শ্রর্তব্য 

ঈশ্বরের অধীনতা স্বাধীনতার সোপান; সৌরাজ্য ( অর্থাং মঙ্গলরাজ্য ) স্বারাজ্যযের 

সোপান ; ধর্মবন্ধন যুক্তির সোপান । 
দ্বিতীয় স্মর্গ্ব্য 

শ্বেচ্ছাচাত্র স্বাধীনতার বিপরীত পথ, নৈরাজ্য (অর্থাৎ অরাজকতা ) স্বারাজোয় 
বিপরীত পথ, মোহবদ্ধন মুক্তির বিপরীত পথ । 

এই ছুইটি বিষয় সবদা স্মরণে জাগ্রত রাখ। কঙ্তবা। স্বারাজ্য কিছু আর আমাদের 
পোল! কুকুর নহে যে, তাহাকে আমর! ভাক দিবা মাত্র ততক্ষণাং সে দৌড়িকসা আসিয়া 
আমাদের পদলেহন করিতে পাকিবে। স্বারাজ্া লাভ করিতে হইলে একদিকে চাই 
ধর্মকে ধরিয়া খাকিয়। স্বারাজ্যভোগের যোগাতা লাভ করা, আর একদিকে চাই সীতিয়ত 
জ্ঞান এবং কাজ [শক্ষ। করিয়! বিধিমত প্রকারে অভীষ্ট লাধন করিতে পারিবার মতে! 
উপযোগ্যতা লাভ কর! । সোঁভাগাশালী জাপানীরা তাহাই করিয়াছে; আর সেই 
জন্য তাহার! যে কাধে হাত দিতেছে, তাহাতেই সোন! ফলিতেচে । তাহার পরিবর্তে 
তাহারা যদি অন্তর্দাতের উত্তেজনায় অথবা দুষ্ট সরস্বতীর কুযহ্রণায় বঁরূপ যোগ্যতা এবং 
উপযোগ্যত! লাভ করিবার পূর্বেই রুষীয় ভল্লুকের প্রতি গুলিগোল! চালাইতে আরম্ভ 
করিত, তাহ! হইলে তাহারা সিংহ বান ভল্পকের নখের আচড়ে এবং দাতের কামড়ে 
মনে প্রাণে মারা যাইত, তাহাতে অর সন্দেহ মাত্ত নাই । জ্ঞাপানীরা তাহাদের এই 
নিজ-বুক্ষিসন্ভৃত নৃতন উদ্যমের প্রথম হইতে শেষ পর্ধন্ত ধর্মকে কেমন অপরাজিতচিতে 
রক্ষা! করিস আসিয়াছে-_ তাহা তো আর কাহারে! দেখিতে বাকি লাই, তাহারা 
স্বাঙ্ের মাথায় চীন রাজ্যকে ছারখার করিয়! দিতে পারিত--তাছা। তাহারা করে নাই; 
উষ্ট। আরে! তাহার! চীনদিগকে সংশিক্গ। প্রদান করিবার অন্ যত্তের ক্রটি করে নাই । 
তাহারা কন্্‌গ্রেষ্বীরদিগের প্যায় আপনা-আপনি'র মধ্যে কাম্ড়াকাষ্ড়ি আচড়া-আচ.ড়ি 
এবং ঢুদাঢুলি করিয়! জাতীয় অধঃপতনের দিব্য একট। জম্কালো সোপান পাখি 
তুলিতে পারিত-_ভাহ।] তাহারা করে নাই; উণ্ট। আরে! তাহার! প্রস্ৃত ধন এঁশ্বর্ধ 
ব্যয় করিয়া, আপনাদের মধ্যে যাহাতে বিবাদ বিদস্বাদের চিহ্মমাত্রও না থাকে, তাহার 


দেখিয়। শিপিব কি ঠেকিয়! শিপিব £ হিজেজ্দ্রনাণ প৩ 


যখাবিছিত উপায় অবলম্বন করিতে স্বল্লমাত্রও কালবিলম্ব করে নাই ৷ রুষীয় বন্দীদিসের 
প্রতি শক্রচিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারিত, তাহ। ন! করির। বন্ধ. চিত ঘত্র সমাদর এবং 
সম্মান প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র ভারবোধ করে নাই । একপ জাতির বয় হইবে না তে 
আর কাছার ক্রয় হইবে? আমাদের দেশের এই যে একটি পুরাতন বাক্য 
“হৃতোধৰ্মস্ততোজয়:" ইহা অব্যর্থ বেদবাক্য | ধর্মই যোগ্যতা’র নিদান; আর ভারইলের 
কথ! যদি সত্য হয়, তবে যোগাতাই জয়ের নিদান । ধর্মনিষ্ট এবং কর্ত্ব্যপরার্ণ 
জনসাধারশই স্বারাজ্য-লাভের যোগাপাত্র । জাপানের অধিবাসীর! ধর্মকে দৃঢ় মুষ্টিতে 
ধরিয়া রহিয্নাছে দেখিয়! বিলয়লক্্মী ক্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আপন হন্তে জাপানের পলে 
জন্পমাল্য পরাইয়। দিলেন “চিরজীবী হও” আশীবাদ কপিয়।। আমাদের দেশের 
্বারাজ্যপন্থীদিগকে আমি তাই জোড়হন্ডে বলি--"দেবিয়। শেখে। 1! নচেৎ, ঠেকিয়া! 
শিখিতে হইবে 1" ঠেকিয়। শেখা যে কি সবলেশে শেখা তাহ! যে জানে দেই জানে । 
বিপথ-যাত্রী যখন উঠিতে পড়িতে, বসিতে গ্রাড়াইতে ঘা খাইয়া]! পাইয়া চৈতন্য লাভ 
করে, তখন সে বিপদে পড়িয়। বলিবার সময় বলে “এ পথে বাপ-মা ধলিস্বা ডাকিলে 
কেছ সাড়া দিবার নাই” অথচ চলিবার সময় চগে- কি সবনাশ - সেই পখেরই 
আলেম্া'র পশ্চাৎ পশ্চাৎ । ফল কথা এই থে. বিপথে চল! যখনই যাহার প্রাণের 
সামিল ছইয়] হাড়ে মিশিয়। ঘায়_-নৃতন-লন্ধ জ্ঞানের নতন পদে চলা তখনই তাছার 
পক্ষে মৃত্যু তুল্য । একে তে এই দশা__তাহার উপরে যদি আবার বিপথ-ঘাত্রীরু 
তুর্খদ্ধি ঘাড়ে চাপে, তবে আর রক্ষা নাই! তখন লে হিতবক্রার মুখপাশে খট্মই 
করিয়া চাহিয়া দন্ড সহকারে বলে-__ “আমি বিনাশের পথে যাইব__ আমার খুসী ! তুমি 
বলিবার কে? আমি তোমার হিতবাকা শুনিতে চাহি না 1” ইহার উত্তরে ভদ্রলোকটি 
কিই আৱ তাহাকে বলিবে--দখুব তুমি বাহাহ্র” বলিয়। আপন মনে ইষ্ট দেবতার নাম 
জপিতে থাকে । 

৪১৭৪৪ সভ্য জাপান সেদিনকার ছেলে বই না-_ তাহার গল। টিপিলে দুধ বেরোয় ! 
পক্ষান্তরে সভ্য) ইউরোপের বয়ঃক্রম হইতে চলিল চারি শতাব্দীর বেশ বই কষ ন!। 
দেখিয়া যদি শিখিতেই হয়, তবে ইউরোপ আমেরিকা খ্যাতনাম! মহাস্মাদিগকে 
পরীক্ষোত্তীণ প্রণালি-পদ্চতিই আদর্শ-পদবীতে গাড় করাইবার জন্য উপঘুক্ত, তা বই 
'্রকট। অকালপক কচিছেলে'র কাণ্ডকারখান! দেখিয়া-শিখিবার জিনিস্ই নহে । পাশ্চাত্য 
প্রদেশে তো] আর বিদ্যাবুদ্ষি সম্পন্ন ইতিহাস লেখকের অভাব নাই ; তাছাদের লিখিত 
তরো৷-বেতরে। অভ্যদয বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে যে, ধ্ণীধ্ম-বিচার-বন্জদিত 
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নৈন্লাক্যের মধ্য হইতেই শ্বাগ্াজ্য মস্তক উত্তোলন কনিয়। দণ্ডায়মান হইয়াছে । ৬ 

২৪ ফলাসীল্‌ দেশের অষ্টাদশ আীষ্টাব্দীম নৈরাজ্োল মধ্য হইতে কিন্তুপ স্বারাজ] 
মন্তক উত্তোলন করিম! দণ্ডায়মান হইদ্রাছে, তাহা তো! আর কাহারো দেখিতে বাকি 
মাই । লেট! যে একট। সর্বনেশে কালসর্প । তেমন বিষাত্মা কালসর্প কোথাও আর 
দেখ যায় ন! 1! ইংরাজিতে তাহার লাম Revolution, আর দেশীয় ভাবাম্ম তাহার 
নাম রাষ্ট্রবিদ্রব। সেই সহশ্শিরা সর্প টাকে সুদূর্দশ্খ থম নেপোলিয়ন খুব ভালমতেই 
চিনিতেন আর, চিনিতেন বলিয়! তাহাকে দমন করিবার বন্ট বিহিত বিধানে চেষ্টা 
পাইয়াছিলেন ; কিন্ত হইলে হইবে কি__ধর্ের নামে নহে পরস্ধ গবস্ষীত জাতীয় 
গোঁরবের নামে তিনি তাহার বিষ দাত ভাঙিতে গিয়াছিলেন তাই ছিতে বিপরীত হুইল ॥ 
ত্র দুরন্ত কালসর্প টার কোপে পড়িয়। অবধি, তাহার বিষশ্বাসে জলিয়। পুড়িম্বা ফরাসীস 
দেশের অধিবাসীর। একদিনের জন্তু সৌগাজা মধ যে কাহীকে বলে তাহা জানিল ন।। 
স্বারাজ্্যের যোগাড়য্ে প্রবৃত্ত হইঘ। মাকিলেরাই বা কেন (ভ্রাপানীদিগের যতে! ) 
অত্যাল্পকালের মধ্যে অবলীলাঞমে আশাতীত ফল-লাভ করিল, আর ফরাসীলেরাই বা 
কেন আজও পধন্ত তাহ দের হেঁট মন্তক উত্তোলন করিতে পরাঁভব খানিয়াছে? ইহা 
গোড়ার কারণ যে কি তাহ। দেবিতেই পাওয়া ধাইতেছে । ভূতগত উচ্ছৃ্খলতা'র 
ভূতগৃত ফল হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? মাকিলদিগের রাজনৈতিক অধ্যবসায়ের 
শোড়াপতুন কর! হইয়ছিল ধের উপরে তাই তাহার কল ছইল নিষ্ষপ্টক স্থারাজ্য- 
লাভ; ফরালীস্দিগেপ রাজনৈতিক অধ্যবসায়ের গোডাপত্তন করা হইয়াছিল অবিভ্ভা। 
দন্ত মাৎসর্ধ এবং অধবের উপরে তাই তাহার ফল হইল জাতীয় অধঃপতন | পুরাকালের 
একটি শাস্ত বচন শ্রবণ কর :-_ 

শঅধর্টে নৈধতে তাবৎ__অধব হবার: দুরাত্মাজনের সমন্তই হস্তামত্ত হয়”, ততে। ভদ্রানি 
পন্ততি--্তাহার পরে মঙ্গল দৃশ্য সকল দেখা গায়” “ততঃ সপত্রান্‌ জঙ্গতি_ 
তাহার পরে শক্রদিগের উপরে জয় লাভ হয়,” “সমূলন্ত বিনপ্ধতি”_তাহার কপালে 
কিন্ত লেখা আছে ‘সমূলে বিনাশ" । ধর্মন্রষ্ট ফরাসীস্‌ জাতির ভাগে তাহাই ঘটিল। 
তার সাক্ষী : - 

(১) অধশ্মে নৈধতে তাবৎ । 

খধর্ দ্বার! সমস্ত ফরাসীস্‌ গাজা চকিতের মধো বিপ্রব কাদিগের হত্ডারত হুইল । 





* নিয়াজ ০ /জ রাজস্ষজিত | শৈরাজস্জরাজকত,। 


দেশিয় শিখিব কি ঠেকিক্া। শিশিব £ তিঙ্েচ্ছনোণ ৭৫ 


(২) ততে! ভদ্রানি পশ্যতি । 

তাহার পরে চারিদিকে মঙ্গলের স্বপদ্বপ্ু দেখ। দিতে আর স্ক করিল আর, সেই স্থথ- 
স্বপ্রের আবেশে ক্রান্দ , ইংলণ্ড, আাইজরল*ু, পোলাও প্রভৃতি দেশ-বিদেশের ভ্রাতায়- 
ভ্রাতায় কোলাকুলির ধূম পড়িয়) গেল । 

(৩) ততঃ সপসত্মান্‌ জয়তি । 

তাহার পরে ভীষণ রক্তারক্তির মধ্য দিয়া প্রণয় নেপোলিয্নন মাথা তুলিয়। উঠিয়া 
তোঁপের ধমকে অর্দ্দ্ধেক ইউরোপ আপনার বজ্জকঠিল মুঠার মধ্যে আনয়ন করিলেন । 

(৪) সমূলন্ত বিনম্টতি । 

তাহার পরে ফরাসীস্দিগের স্বারাজ্য সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইল । বিদেশীয় 
রাজারাজ গড়ার একযোট হইয়া তাহাদের চিরাভিলযিত স্বরাজোর মস্তকে বজ্গাঘাত 
কিল । 

ফরাসীস্‌ দেশীম্ব ধর্মত্বেষী আদিম বিপ্রব-কওার। ঘেরূপ একট। বিশাল মহাষন্তের 
ফাদ হাদিয়। কাধাএভ্ত করিমাছিলেন ; তাহ! দক্ষযন্ঞেরই ছিত য় সংঙ্গরূণ | সে মহাবজে 
বড় বড় দেবতাদের সবাইকে বিহিত বিধানে নিমন্ত্রণ কর। ₹ইয্রা্ছিল * সাম্যদেবকে 
(Equalityক) লিমণ কর হইম্বাছিল, মৈত্রী দেবীকে (Fraternityক) শিমস্ত্রণ 
করা! হইয়াভিল, স্বাথীনত! দেবীকে (Liber()কে) নিমস্তুণ কর। হইঘাছিল ; কেবল 
শিব'কে €(মঙ্গল'কে ) এবং লতীকে ( সদ্ধর্মকে ) অপমানিত করিয়। ঠেলিয়া রাখ! 
হছইয়াছিল। কুহকিনী অবিদ্য।-দেবীর তাচমতি (enlightenmcnt) নামের ভেকি 
বাঞ্িতে দেশবিদেশে সাম্য ভ্রাতভাব এবং শ্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে হইবে-_-এই ছিল 
বক্তকণ্ডাদিগেন গ্রাশগত সংকল্প । এত বড় একটা বৃহত ব্যাপারের প্রন্ডাৰন। লেখে 
গড়াইল আলিল্পা কোথায় __ শুনিবে ? ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ অঁসমৃদ্ধির সম আশাভরসা! 
প্রথম নেপোলিয়নের সঙ্গে সেন্ট হেলেনাম্থগোর প্রা হইল ; তাহার পরে ছিট! ফোট] 
বৎকিঞ্ৎ যাহা বাকি ছিল, তাহ! ছ্িতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংলণ্ডে গোর প্রাপ্ত 
হুইল গড়াইল আসিয়া এইথানে । 

পক্ষান্তরে মাকিন্‌ দেশীয় স্বারাজ্যপত্থীর! ধর্মকে উল্তক্ঘন করিদ্া একটি কথাও মুখে 
উচ্চারণ করে নাই --একটি কার্ষেও হস্ত =লারণ করে নাই ; অপর কোনো জাতির 
নাধ্য অধিকারের অন্তংপাতি সুচ্াগ্র পরিমাণ ভূমিখণ্ডেও হশুপ্রসারণ করে নাই, আবার 
তাহাদের নেতা ঘিনি ওয়াশিঙটন তাহার তে। কথাই নাই ! তিনি সাক্ষাৎ খমের 
অবতার ছিলেন বলিলেই হয্ম । তাই তাহাদের শ্বারাজোর জয়-পতাকায় “হতে ধর্শ্ম্ডতে। 


পঞ্চ শিক্ষা 


জন্রংন্ম্বপাক্ষত্রে আস্জল্‌ করিতেছে ভ/বক!1-বেশে । 

॥১॥ তোমার ওকথা! আমি মাখা পাতিত্র। গ্রহণ করিতাম-_-বঙ্গি ইংরাজের 
নিউ বুয়ায়ের! হৃদ্ধে পল্লাজিত ন! হইত । 

॥ ১» ॥ কে বলিল বুয়ারের। পরান্তিত হুই্সাছে--পরাক্দিত হইতে তাহাদের 
শক্রপক্ষেন্নাই পহ্াজিত হুইয়াছে। ইংরাজি সংবাদপত্রেহ লম্পাদক ধিনিই যাহা বলুম্‌ না 
কেন, ধাহাদের চক্ষ আছে তাহার! দিবালোকের গ্যার স্পট দেখিতে পাইতেছেন যে বিগত 
বুন্তার ফুন্ধে ইংরাজদিগের লাঙ্ছনা, পঞ্জলা, ধনহানি, মানহানি এবং প্রতাপহানির একশেষ 
হইপ্রাছে। কিন্ত বুয়ারদের কি হইঘাাছে 7? কিছুই হয় লাই! বরং তাহার! পূর্বে 
বাহ! ছিল তাহা অপেক্ষা জ৷তীঘ্ত গোঁৱবসোপানের অনেক ধাপ উচ্চে উঠিয়াছে বই 
একধাপ নীচে নামে নাই :-_আরর যে-এখন কোনা বলবান ক্ষাতি তাহাধিগকে 
ঘশটাইতে সাহসী হইবে তাহার পথ জন্মে মতো অবরুক্ষ হইয়। গিয়াছে । বুয়ারদবিগকে 
ধর্ইপুস্তক হাতে করিয়া হণে অবগাহন করিতে দেখিয়া ইংরাক্ত দোকানদার বশিকে 
মৃতুমন্দ ছালিতে পার্রেন এবং তাচাদের দেখাদেখি বঙ্গের ধামাধরের! হাসির চোটে কৃত 
ভাগাইয়া দিতে পাবেন, কিন্ক তাহারা সহন হাসিলেও আমার এ বিশ্বাস একচুলও 
টলিবে না যে, বুয়ারের। যে পরাজিত হইন্াও জ্বী হইয়াছে ঠাহার কারণ এ) কি? 
না ইশ্বনের প্রতি দৃষ্টি করিয়। ধর্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া । 

বৃথা আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি । বুয়ারদের, জাপানীদের এবং মাকিনদেক 
প্রদশিত মহুন্কত্তের দৃষ্টান্ত কি আমাদের শ্যাদ্ন লক্ষ্যাভ্রষ্ট এবং লক্ীভঃট বিপথপন্থী দিসের 
মনের এক কোনে স্বান পাইতে পারে? তাহা হইলে আর ভাবন! ছিল না! আমর! 
এতদিন ঠেকিয়া শিপিয়াও এবনো আমাদের ঠেকিঘ্। শিখিবার আশ মিটিতেছে না। 
নৈরাদ্যই আমাদের শ্বারাব্দোএ আদর্শ; পিপীলিকায় পক্ষই আমাদের জয়পতাকা'র 
আদর্শ; আর আমাদের গাজনৈভিক গোরা-গুকুদের প্রসাদাৎ একটি জপমত্র বাহ) 
আমরা শিখিয়াছি তাহাই আমাদের ব্রক্ষাত্র, তাহা! এই £: --“দশ্বর চাহি না- -খহ চাছি 
না-কেবল চাই ম্বারাজ্য-_ খাটি হ্বারাজা-স্যাহাহ পাতে ঈশ্বরের এবং ধখের নাহ 
গন্ধও নাই সেইক্সপ নিষ্কণ্টক স্বারাজ্য 1" 

॥ ১৪ তুমি এই যে বেশ শত শক্ত কথাগুলি বলিলে, তাহ! হিতবাক্য হইতে পানে, 
কিন্ত মনোহানী একটুও ন! । 

“হিতং, হনোহারি চ দুর্জতং বচ: |” 
আমি তাই বলি ঘে, তোমার ব্যবস্থাম্যারী তিক্ত হিতবচনের সঙ্গে একটু আধটু 


দেপস্থ। শিপিব কি কিম! শিখিব ২ হিডেন ০, ৭ 


মনোছাক্রি বচনেল অগুপাল মিশাইদঘ। উহাকে স্বথসেবা কপ্রি্। লইলে ভাল হঙ্গ । আমি 
একটা অন্ুশপানের জোগাড় করিঘ্বাছি__বোধ করি তাহ! চলিতে পারে; তাহ এই ১ 

দ্বাযাজ্য-পথের আমর। লৃতন ব্রতী । সে পথে যাত্রা করিবার সময় পদে পদ্দে 
আমাদের যে ভূল ভ্রান্তি ব্যতিক্রম এবং পতন ত্বটিবে তাহ! ঘটিবারই কথা । পাঠশালাল 
ছাড়ের! বেমন লিখিতে লিখিতেই ক্রমে ক্রমে হাত তাহছাঞ্ধেহ পাকিয়! ওঠে, তেসছি 
আহাছের ম্বেশের গ্বারাজ্য-পন্্ীীরা কোমর বাধিয়। কাজ করিতে করিতেই ভুল ভ্রান্তি 
বাতিক এবং পতনের হস্ত হইতে নিষ্কাতি লাভ করিদ্বা আপনা হইতেই ঠিক পথে 
প্রত্যাবর্তন করিবে । পথের মাঝপথে তাহার্দিপকে বিতীবিক) দেখাইয়া) নিরদ্ভষ কির? 
দেওয়া! উচিত হয় না । 

॥২॥ কোনে! পাঠশালা ছাত্র যদি আমাকে বলে যে, “লাষিতে লিশিতেই 
আমার হাত পাকিয়। ভঠিবে ; ‘এট। ঠিক হয় নাই' *ওট! ঠিক হয় নাই" কলিয়। লোককে 
বিরক্ত করিও না” তবে আমি তাহাকে বলিব এই যে, ‘তোমার হাত পাকিবে তাহা তে! 
জানি; কিন্তু চাও ৩মিকি? ইজ্জিবিক্ি লেখাঘু হাত পাকাইতে চাহ, না স্থন্দরু 
চাদের লেখায় চাহ পাকাইতে চাও-লেই কাটি আমাক ভাঙ্গিয়া বল ॥' যদি 
ইন্সিবিন্দি লেখাদ £1 পাকাইতে চাও, তবে ঘখেচ্ছ। মতে লেপন” মেনন চালাইতেছ 
তেয়ি চালাইতে ৭111, তাং। হইলেই হজিবিচদ্জি লেখায় তোমার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি 
ভন্মিবে। পক্ষান্তগে তুমি যদি স্বন্দর্ ছাদের লেখায় হাত পাকাইতে চা ৪, তবে আদর্শ 
লিপি চক্ষের সম্মুখে রাখিয়!, যত্বের সহিত ভাহার প্রদৃশিত পথে লেখনী চালন| করিতে 
থাক,’ তাহা হইলেই ক্ৰমে হাতের অক্ষর ছাপার অক্ষরের মতে! সবাঞ্গ সুন্দর হুইয়! 
উঠিবে ॥, আমি তাই বলি ঘে, স্বারাজ্য-পস্থীর! যদি বিধিপূর্বক অভীঃ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত 
হ'ন, তাগছা হইলেই ক্রয়ে ভালো'র দিকে অথাৎ ইষ্টসি্ধির' দিকে, তাহাদের হাতি 
পাকিয়। উঠিবে দেখিতে দেখিতে তান সাক্ষী জাপান ; আর, তাহার পরিবর্তে বদি 
অবিধিপৃর্বক শ্বাভিঘত কাধে গড্ডলিকাপ্রবাহের স্তায় চোখ কাণ বুজিদ্/ অগ্রসর হ'ন 
তাছ! হইলে অনিষ্ট সিদ্ধির দিকে তাহাদের হাত পাকিয়। উঠিবে তর্তর্‌ করিয়! ; তার 
সাক্ষী--ফরাসীস্‌ রাষ্টরবিপ্রব । কাহাকেই ব আমি বলিতেছি বিধি আর, কাহাকেই বা 
আমি বলিতেছি অবিধি, তাহ! ঘদি জিজ্ঞাসা কয়, তবে প্রপণিধান কর £_ 

অবিধি 
(১) গাছে না উঠিতেই এক কাধি’র প্রত্যাশ।। 
(২) ম্বারাজ্যের যোগ্যতা-লাভে জলাঞ্ছলি দিয়! স্বারাজেযর অধম নাট্যাভিনস্ন । 


টি 
৫ ক্ষ! 


(৩) জন্মভূমি ঘেমন মাত৷, ধৰ্ম তেগ্ি পিতা, এ কথাটি ভুলিয়।-বসিয়া থাকিয়া 
উচ্ছৃজ্খলতা'র দৌন্বাত্মে। পিতাকে দেশ ছাড়া কহ্িয়া_মাতাকে “সজল, শ্কামলা” 
প্রভৃতি ঝুড়ি ঝুড়ি বাক্যালক্কাত্র পরিধান করাইস্বা কাটা খায়ে লবণের ছিট। প্রদান । 

বিধি 

(১) ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিল ধর্ম ধরিয়া থাকিয়! স্বারাজ্যের যোগ্যত৷- 
উপার্জন ॥ 

(২১) রীতিমত জ্ঞান শিক্ষ। এবং কাল্র-শিক্ষ করিল! বিহিত প্রণালীতে অভ্ীষ্ট- 
দাধন করিতে পারিবার মতে! উপযোগ্যতা উপার্জন । 

(৩) পুরাতন ভারতের ভগবদগীত) প্রভৃতি লোকপূজ্য ঘর্ণগ্রন্থ সকলের 
বাক্যামৃত পানে আত্মাকে পবিত্র করিয়। নব্য ভারতের হিতার্থে কান্দের মত কাজ 
করিস! মান্ছষের মত মাম্থঘ হ ওমা 1৬ 

= সংক্ষেপে বলিলাম, “গীত! প্রভৃতি শাস্ত্রের বাক্যাম্বতপানে আত্মাকে পবিত্র 
করিয়া”--কিস্তু এই ক্ষত কথাটির ভিতরে ভাব যে-একটি পচ্ছন্র রহিয়াছে, তাহ! 
প্রকাণ্ড বিশাল এমনি বিশাল যে, তাঁহা রীতিমত বিবুত কন্রিয়। ব্যক্ত করিতে গেলে 
একট! বৃহৎ পুল্তক হইম! উঠে ॥ এখানে তাহার যহ্ক্ষল্প ইঙ্গিত আভাস জ্ঞাপন করা 
ভল্ল তাহার অপিক আর কিছুই হইতে পারে লা । দে ইঙ্গিতআভাল এই :_ 

গ্রীষ্টানদিগের বাইবেল আছে; মুসলমানদিগের কোনাণ আছে তভারিতবাদী দিপের 
তেমন-তরো কোন একটা ধর্সশাস্ম কি নাই? অবশ্যই আছে : জগাব্দগীতা ৷ 
গীতা যেমন আশ্চঙ ধর্দশাস্ব, অগ্ঠান্ত দেশের ধর্মশাস্্রের সহিত গীতাশান্সের প্রভেদও 
তেয়ি আশ্চর্য গ্রভেদ । তার সাক্ষী বাইবেলের পুরাতন বিধান ইহুদীজাতির 
একাস্তিক পক্ষপাতী ; বাইবেলের ম্বববিধান আ্রাষ্টানসম্প্রদায়ের একাস্তিক পক্ষপাতী । 
কোরাণ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রকান্তিক পক্ষপাতী, এমন কি তাহ। কাফেরদিগের প্রতি 
খড়গহত্ত ; কিন্ত ্িতাশান্্রে পক্ষপাতের নাম গন্ধও নাই-_-উপ্টা আরে! জগৎস্থত্ধ সমন্বয় 
তাহার পাতায় পাতায় গাথা রহিগ্াছে। গীতাশাস্ম দেশ-কাল-জাতি নিবিশেষে 
পৃথিবী স্বচদ্ধ মহুয্যমণ্ডলীর মহাশাস্র । ত! ছাড়া, তাহা জ্ঞানীর জ্ঞানশাস্ত, ভজন 
ভক্তিশাস্র, কমীর কর্মশশাস্র । এখানে আমি একটি ইংরাজি প্রবাদকেই সার করিতেছি 
— A word to the wise is sufficient | তা বই, সবিষ্তারে দিতাশাস্রের গুশ-কীগ্ন 
এক প্রকার সমুদ্রে অর্থ্য প্রদান । দ্রশ্বরারাধনার অসুতরস, ব্রহ্মন্তানের বিমল জ্যোতি, 
যোগের তেজোময় অধ্যাত্ম-শক্তি, ধর্ণের ধৃতি, অর্থাৎ মঙুয্যজীবনের পুকুবার্থদাধনোপযোপী 


দেপিয়া শিপ কি ঠেকিয়। শিপিৰ : দিৰ্জেহ্দন।৭। ৭৯ 


যত কিছু পাথেয় সম্বল আছে, ভগব্দগীত। পাঠে সমন্তই হাত মেলিয়া পাওয়। যাচ্। 
ভারতের ধর্মশাস্্র জ্রাতিবিশেষের ধর্মশশাস্র নহে, তাহ! মঙুয্যের ধর্ণশাস্ব--আত্মযর 
ধর্মশাস্র । তাই তাহার বাক্যাম্ৃতপানে আস্ত] পবিত্র হুয়-_ভগন্তক্ত হয় -- বিশ্বপ্রেমী 
হয়--কর্তব্য কর্মে উৎসাহী হয়__সদানন্দচিত হয়--অকুতোভদ্ব হম্স-_ তেজোময় 
জাতিয় এবং মধুময় হয়। ভগষ্ষগীতার ধর্ণ গ্রহণ করিলে মহন্য হিন্দু হয় না, 
মুসলমান হল্স না, খ্রীষ্টান হন্ত ন।, ইহনী হয় না, প্রটে?াণ্ট হুম না, কাথলিক হয় ন! । 
হয় তবে কি? ন! মানষ । অর্থাৎ সধাঙ্গহ্ন্দর মন্গষ্য--মাগ্টষের যতো! মানুষ | 


“যখন এমনতরে! প্রশ্ন শুনি ‘আমর! কী শিপিব, কেমন করিয়। শিখিব শিক্ষার 
কোন, প্রণালী কোথায় কীভাবে কাজ করিতেছে' তথন আমার এই কথাই মনে হয়, 
শক্ষ। জিনিসট। তে! জীবনের সঙ্গে সংগতি-হীন একট! কৃত্রিম জিনিস নহে । আমরা 
কী হইব এবং আমর! কী শিখিব এই ছুট কণ। একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ । 

_ রবীক্নাথ 


শিক্ষা। ও স্বদেশ 


প্রায় ওকুদাস বন্েযাপাছতাস 
১: শিক্ষা ও অভিভাবক 


[ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যাশ্ব আজ থেকে বাট বৎসর আগে কম্সেকজম উৎসাহী 
যুবকের কাছে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার উপরে তীর অভিমত ব্যক্ত করেন । এদেন 
একজন, জ্অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্যার গুরুদালের শিক্ষ।-চিন্ডা ১৯৩১২ সালের ২*শে 
আঙ্গিনেন ‘সাপ্তাছিক মরবানী” পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন । অতঃপন্ন এই 
প্রবন্ধটি শুরুদাসস্মতি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয় ! এখানে পাঠক-পাঠিকাগণের বিচার-বিবেচনার 
কষন্ত উক্ত নিবন্ধের কিয়দংশ ‘শিক্ষ। ও অভিভাবক’ শিরোনামে পুনমুপ্রিত হল। শি. স. ] 


আজকাল সবাই কলকালের ছেলের দোষ দেয়, কিন্তু তাহ। ঠিক নহে । আমি অনেক 
সময় বাপ-মারও দোল দিয়। থাকি ॥ বাপ ছেলের হিতলাধনে সদাই তংপর বটে; মা” 
যার উপর আর কণ। চাল ন, তিনি সম্ভানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পাপেন না ॥ 
ছেলেকে স্কুলে ভি কব্রিঘ। দিয়, মাহা সঙ্গতি আছে, ভিনি এক প্রাইভেট টিউটর 
রাখিয়া দিয়। মনে করিলেন, তাহার সকল কণ্তব্য সম্পন্ন হইল । তিনি কর্মস্থল হইতে 
আসির! আমোদ-আ'হলাদে” খোসগল্জে সময় কাটান, পুত্রের লেখ!-পড়াপ প্রতি তাহার 
আর লক্ষ্য থাকে ন। জননীর তে প্রায়ই পুত্রের লেখ।-পড়ার প্রতি নজর রাখেন 
ন!॥ আবার অলেকস্থলে ধাত্রী রাখিয়। তাহাদের দ্বারাই ছেলে-মেয়ের লালন-পালন 
করাইয়। থাকেন । এমন কি, ছেলেকে দুধটুকু খাওঘ্রান পর্যন্ত দালীতে কপিয়া থাকে । 
তাহার ফলে এই হয় যে, দালীর। ছেলের ক্ষধা না থাকিলেও জোর করিয়া সব দুধ 
খাওয়াইয়! দেয়? পাছে একটু পড়িয়! থাকিলে কর্রীঠাকুরাশী মনে করেন, দাসা কাজে 
অবহেলা] করিয্রাছে । ছেলেপুলের মল-মুত্র পয়িষ্ধার করা তে) অধিক।ংশ স্থলে দাসীর 
উপর চ্যত্ঃ । 

কিন্ত বালঃকালে আমন! ঠিক ইহার বিপরীত হইতে দেখিয়াছি । আমাদের 
বাপ-মা ছেলেদের মান্ধুষ করিতে আনিতেন। ছেলে পড়িতে পড়িতে ঘুমের ঘোরে 
ঢুলিলে তাহার! বলিতেন, ‘চোখে জল দে; দুম ছেড়ে ঘাবে’। আনে আস্তে পড়িলে 
বলিতেন+ ‘ডেকে পড়, তা না হ'লে পড়ার প্রশালী দুরন্ত ছবে কেন?” আঞ্জকালকার 
বাপ-মার শাসনে কিন্ত যত সব আছুরে ছেলে গঠিত হইতেছে । পূৰে বাপ-ম! বুঝিতে 
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যে, নিজের ছেলেপুলেকে সবাই ভালবাসলে, আদর করে , কিন্ত ছেলেপুলেকে এমন- 
তাবে তৈল়াত্রি করিতে হইবে, যাহাতে দেশের সবাই তাহাদেত্র ভালবাসে । আজকাল 
পিভাম্লাত। অতিরিক্ত আদ? দিয়। ছলেপুগের মাথ। একেবারে খাইয়। দিতেছেন । 

পূর্বে গুরু ও শিয্যোর মধ্যে ভক্তি ও প্বেহের বন্ধন ছিল ॥ আক্তকাল ছাতের ও গুরুতর 
প্রতি ভক্তি নাই, মার তেমন গুরুই বা কোথায় ? আভ্রকালকার শিক্ষক ও অধ্যাপকের! 
কেবল মুখস্থ বুলি আল়্াইয়। মনে করেন, ছাত্রদের প্রতি তাহাদের কর্তব্য সম্পন্ন হুইল । 
Education মানে কি? মাজষ্র সং-বুত্তিম্চিয়ের সম্যক বিকাশ সাধন করা-ধাহার 
বাহ! নাই, তাহাকে তাহ! দেওয়াই যে শিক্ষার প্রধান উদ্দেষ্য, তাহার) তাহ। বোঝেন 
না। বেশ মলে আছে, আমাদের সময় কাওয়েল সাহেব পভাইতেন । মধ্যে মধ্যে 
প্ড়াইতে পড়াইতে তিনি এত তনয় হইয়। যাইতেন যে, তাহাত বাহন্ডান লোপ পাইত। 
ঘণ্ট। বাজঞ্িয়। গিদাছে, অঠ প্রফেসর আসিয়! পাশে দাড়াইয়। হিয়া: ন, তবুও তাহার 
ছ'স নাই । যেদিন তাহার তডিনট! হইতে চারট। পর্ধন্ত ক্লাল থাকিত, দেদিন আমন! ক 
করিয়! রাপিতাম সাড়ে চারটা তে! বাডিবেই, পাচটা ও হইতে পাণে । সা"হবের মেম 
একদিন সাহেবকে লইঘ। খেডাইতে যাইবার অন্য গাড়ী লইয়। হাচি 7 শি সহিলকে 
দ্বিম্বা সাহেবের নিকট খনিপা লিখিয়। পাঠাইলেন । লহিল টেবিন্নরে উপর কাগজের 
টুকরাবামি পাঁধিল । সাহেবের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই তিনি পড়াইয়। যাইতেছেন। 
পরে যখন সহিস আবার আনিয়। তীাহাব সন্মুপে দা ডাইত, তখন তিনি হাত নাড়িয়। 
ইঙ্গিত করিতেন, «কটু অপেক্ষ। করিতে বলিতেন । তাও কথ। বলিবার ফুর্স্থত ছিল না । 
এমন গুহ্কও আজকাল নাহ, আর তেমন ভক্ত শিষ্যও নাই । অধিকস্ত, ছাত্রগণ ও 
পরীক্ষায় যাহ। দরকার, তাহ! ভিন্র আর বেশী কিছুই প্রিখিতে চায় ন! । 

আজ্জৰকাল ছেলেদের মধ্যে সংযমের বড়ই অভাব দেখ। যায় । চন্দ্রনাথবাবু্ 
‘সংখম-শিক্ষ।' বইখানি প12]পুপ্ভকরূপে নির্ধারিত হইলেও, কয়জন চাত্র তাৎ। পড়িয়। 
থাকে? সংযম বলিতে কেবল হন্দিয় দমন, তাহ! তে। নহে ; অ হাগে. বিহারে, কথ।- 
বাণায় সব বিষয়েই সংযত হওয়া! দরকার । এই যে আব্জকাল ৪৫ মিনিট (৫০?) 
কুল কলেজে ঘণ্ট। হইতেছে, তাহার কি ফল হইবে, তাহ! কি আমর ভাবিয়াছি ? ৪৫ 
মিনিটের মধ্যে ১৫ মিনিট তো নাম ডাকিতেই যায়, থাকে আধঘণ্ট। মাত্র । এই আধ- 
হণ্টার মধ্যে কতটুকু সমম পভ। হইতে পারে, তাহ! তু ক্তভোগ্যরা ও বিশেষক্ূপেই জানেন ॥ 
আছি সার কি বলিব ? পড়ার কথ। ছাঞিয়। দিলেও এর আর একট। দিক আছে । 
সেটা এই যে, এই নিয়মের কুদ্ধলে ছাত্রগণ সংযম হারাইতে বসিম্বাচছে ॥ 


ঞ 


৮৪ শিশ্ব। 


ইহ] কি আমাদের পক্ষে কম গোৌরবের কথ। 7 তিনি একছন উচ্চপদন্থ শিক্ষিত 
ইংরাজ ॥ তাহার মুশে একথ। শুনিয়া আমরা কেন পাশ্চাত্য আদশ অশ্রসরপ কয়িতে 
ঘাইব ? 

আপনাদের younger gencration(কে এসব কথ! বুঝাইয্স! বজিবেন । আমাদের 
ভাইদের সংপথখে টাহ্িয়া আনিতে হইবে । তাহাদের বুঝাইয। দিতে হইবে বে, 
‘We are on the verge of a pitfall.’ প্রথম প্রথম তাহার! রাগ করিতে পারে, 
কিন্ত আমাদের তাহাতে হতাশ হইলে চলিবে না । লকলকে মিষ্ট কথায় তাহাদের দোষ, 
দেখাইয়া দিবার অধিকার আমাদের আছে | মিষ্ট কথায়, ঘোগ্য অবসর বুবিয়। 
তাহাদের বুঝাইয়া দিলে, তাহারা আর রাগ করিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম 
অক্ুতকার্য ও হইতে পারেন, তানহা নিরাশ হইবেন না। স্থানে স্থাঁ. কোথাও ব! 
একটু বল প্রয়োগ 2 কপিতে হইবে । এই কথাগুলি আপনারা হাড়িতে গিয়। চিন্ত! 
করিবেন এবং যাহাতে এই অশ্ুনানে কিছু কান্ড করিতে পারেন তাহাৰ চেষ্টা 
করিবেন ! আমার আর (বেশী £কছু *লিবার নাই । 


২. জ্ঞাতীয় শিক্ষা-পরিষদ 

[ ইতিহাস-প্রুসি” বঙ্গ আন্দোলনের সময় ছাত্রসমাজ বিশ্ববিত্যালনের সঙ্গে সকল 
সম্পর্ক ছিল্প করতে বদ্দপরিকপ্র হস্ত | এই সমগে দেশের যে সকল মনীষী জাতীয় 
শিক্ষ;-পরিষন্‌ ( National Council of Education ) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অগভব 
করেন, গুরুষাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাদের অন্যতম । তিনি দীর্খদিন উদ্যোক্তাদের সঙ্গে 
পরামর্শ করে জাতী শিক্ষার একটি চমৎকার পরিকল্পনা! প্রস্তুত করেন । পরে আভদিনে 
শুভক্ষণে বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষ। পরিষ্দ এতির্্ঠিত হয় এবং ১৯০৬ সালে মার্চ মাশে 
১৮৬০ সালের ২. আইন মতে পরিষদ রেন্জিটারী কর। হয়। এর 'মেমোরাগাম* ও 
শিল্পমাবলী রচনায় শ্যাএ গুকুদাসের নিপুণ হুণ্তের নিদর্শন অনেক স্থলেই দেখতে পাওয়া 
যায় । জাতীয় শিক্ষ।-পরিহদের প্রতিষ্ঠায জন্ত ধারা মুক্তহস্ডে অপ বা সম্পতি দান 
করেছিলেন তাদের মধ ব্র্েশুকুমার রায়চৌধুরী ও মহারাজ! হৃর্কাস্ত আচার্য চৌধুরীর 
নাম উল্লেখ্য । সমকালীন বাংলার শ্বনামধন্ত বাবহারজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষ 
( প্রধানত ক্র গুরুদাসের অনুরোধক্রমে ) পলিষদের সভাপতি নির্বাচিত হল । কিন্ত 
এর প্রধান কণধার ছিলেন গুরুদাস ; তিনি কাধনিবাহক সমিতির সদশ্য থেকে বু 
সমক্প ও শ্রম ব্যতিত করে শিক্ষাপরিষদকে উদ্নতির পথে পরিচালিত করেছিলেন । 


শিন্ব। প্র প্ৰদেশ 2 প্ঃক্দাস সপ 


১৪-৬ সাপের ১৫ আগছু টাউন হলে স্যার স্পিকার ঘেষে সভাপতিত্ে অশ্যন্ঠিত 
এক মহতী সভায় পরিষদের উদ্বোধন হয় ॥ উদ্ধোধন ভাষণ প্রদান করেন স্যার গশুরুদাস । 
এই এতিহাঁমসিক ভাষণের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ এইখানে দেয়া হুলে।॥ এটি অচ্থবাদ 
করেছেন মলি বাগচি ।_শি-ল । ] 


ধার] বিশ্বাস করেন আমাদের সকল কের নিয়স্ত। একজন আছেন, আমি প্রথমেই 
তাকে স্মরণ করি: 


আ্যং পূরুহমীপানং, পুকুচ্তং পুরুষ্ট তং 
ক্ধ'=যমেকাথয়ং ব্রচ্ছ ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনং ॥॥ 

সেই বিশ্বনিয়স্ত), সকল করের উতৎসদ্বরূশ পরমেশ্বরকে শ্মবুপপূথক আমর। এই শুভ 
খন্ডাঠটানের উদ্বোধন করি। 

আজ যে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন হতে চলেছে তার ওপর একটি গুকু-দাক্সিত্ব অপিত 
হয়েছে দেশের শিক্ষ। ব্যবস্থা পরিচালনার মহৎ দায়িত্ব । যে প্রতিটানটিনু উদ্বোধন আজ 
হতে চলেছে+ এর ভবিশ্ং লাকল্য সম্বচ্ষে আমার মনে বিন্দমাত্র সন্দেঃ নেই ; তবে উচ্চাশা 
পোষণ ন1 করে, ধৈধের সঙ্গে স্থফলের ভন্য আমাদের অপেক্ষা কনুতে হুবে। কথা নয, 
জনসাধারণ আমাদের কাছ থেকে কান্ত আশা করে। পরিষদের পর্রিচালকগণ যেন 
দবপ্রঘতোে জনসাপানণের সেই প্রচ্যাশ। পূরণ করতে পাবেন ॥ আশু জনসাধারণের 
সামনে আমনুা। পরিষদের উদ্দেশ্য ও আমাদের কর্মপরিকল্পন। পেশ করছি এবং এর সঙ্গে 
সংস্লিষ্ট শিক্ষক ও ছাত্রবুন্দ যেন পরিষদের কর্মসুচী রূপায়ণে তৎপর হন । 

বেঙ্গল ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের লক্ষ, যাহ! মেমোরাশ্ডাম আব 
এসোলিঘ্েসনে বণিত হয়েছে, অন্যান্ত বিষম্াবলির মধ্যে এই প্রকার : 


€১) জাতীয় ভিত্তিতে সম্পূর্ণ জ্াভীয় নিয়স্থণে যাবতীয় শিক্ষার (Literary, 
scientific, technical ও professional) ব্যবস্থা করতে তাবে এবং জাতীক্ম শিক্ষা! 
সরকারী শিক্ষা থেকে ভিহ্র খাতে প্রবাহিত হবে, তত্কর্ডক কবলিত চয়ে সক্ষর ভাবাপন্ন 
হুবে না কিন্ত তার সঙ্গে কোন বিরোধিতাঁও করবে না এটাই হবে ভ্রাতীয় শিক্ষার 
নিদিষ্ট লক্ষ্য । শিক্ষার তিনটি ভ্ররে-_প্রাণুমিক, মাধ্যমিক ও মহাবিশ্যালদীয়  শ্বদেশ 
সম্পর্কে তানের ওপর বিশেষ গুকুত্ব প্রদান করতে হুবে--স্বদেশের সাহিতা, দর্শন ও 
ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে, প্রাচোর জ্রীবনাদর্শ চিন্তাধারার মধ্যে যা কিছু 
সর্বোত্তম তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের সবোততম আদর্শগুলি সম্মিলিত করতে হবে; 


tA, 
b PAL 


৪৭ 


৮৬৯ শিহ্মী। 


(২) আটদ ও বিজ্ঞানের ০স্ই সং শাখার পঠন-পাঠনের ব/বঞ্ড; করতে হবে যাব 
ন্বার! দেশের উন্নতি সাদিত হয় এবং এর বিশেষ অভাবগুলি দুণীভূত হু; 

( ৩) বিশেষ শতাধানে বিভিপ্র ধ্মীবলন্বীদের জস্ত ধর্মীয় শিক্ষান্প ব্যবস্থা কর। । 

(৪) দেশের চিরাচরিত এতিছঘের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, সকল শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে 
উচ্চমানের দক্ষত!] ও কঠিন শৃখ্খলাপ্রিয়ত! বিধান কর ; 

(৭) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা কর! ও সেই বাবস্থাকে সার্থক করায় 
জন্য মাতৃতাষায় মাবতীয় পাঠ্য পুশুক রচনা করা: 

(৬) পরিষদ সংশ্রই গুত্যেক শিক্ষককফেই হতে হবে সকল বিষয়ে আদর্শ শিক্ষক 
তাদের নৈতিক চরিত্র হবে বিশুদ্ধ” বুদ্দি হবে দীপ্ত, ধ্যান-ধারণ। উদার আর ছাত্রদের 
প্রতি তাদের থাকবে মমত! ও লহাম্রভৃতি । 

(৭) শিক্ষার বিষয়টির উ্কষ বিধানের অন্য নিয়মিত সভালম্মিলনেরর ব্যবস্থা কর।। 

জাতীয় ভিত্তিতে শিক্ষ। বলিতে আমর। কি বুঝব ৮ এই বিষয়ে অনেকের মনে 
যেসব ভ্রান্ত ধারশ। আছে প্রথমে সেইশুলিব নিরসন করতে হবে । মি:জ্রের দেশকে ও 
ক্তাতিকে ভালবাস প্রশংসনায় সন্দেহ নেই, তথাপি জাতীয় তালে শুপোদিত হয়ে শক্ষার 
মং আদর্শকে সমাব ক? অঙগচিত _সাধজনীন আদর্শের ভিত্তির উপরে শিক্ষার 
বনিস্বা্দ গড়ে তুলতে হবে । জ্ঞাতীয় শিক্ষ। পরিষদ এই আদশকে সামনে রেখে জ্রাতীয় 
শ্ক্ষার বাবস্থা করবে । পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ মধ্যে যা কিছু গ্রহপমেগ) শিক্ষার 
ক্ষেঘে আনরা তাকে স্বান দিতে কুষ্তিত হব ন!, তবে শিক্ষার প্রাথমিক শুতে 
এই নীতি প্রযোক্তা হওয়। বাহন) ময় । কারণ তখন স্বকুমারমতি ছাত্রদের মানসিক 
উৎকর্ষ বিদেশী ভাবপার1 গ্রহপের উপযোগী হয় না । চুলে একটি ছাত্র যখন প্রবেশ 
করে তখন শ্বভাবতই সে সঙ্গে করে নিচ্ছে আসে তার জাতীয় ভাবধাপা, জাতীয় বৈশিষ্ট ॥ 
শিক্ষকের কর্তব্য এরঞুলিকে উপেক্ষ। ন) করা] । বগমানে আমাদের দেশে প্রচলিত ইংরেজি 
শিক্ষার ইহ! একটি বিশেষ ক্রেটি এবং সেই কারণেই ইহা! সস্তোবজনকতভাবে ফলপ্রস্থ 
হতে পানে নি । 

এই "অভিজ্ঞতাকে সম্মুখে রেখে জাতীস্ব পন্বিষর্দকে অগ্রসর হতে তবে 1 স্বদেশের 
ইতিহাস, স্বদেশের সাহিত্য” শ্বদেশের ধর্ম-দর্শন প্রভৃতি সর্বপ্রযত্রে ছাত্রদের শিক্ষা! দিতে 
হবে । আমাদের লক্ষ্য, প্রচলিত শিক্ষারীতি পরিহান্র কর! কিন্ত এর বিরোধিতা করা 
নস, লেকে চান শিক্ষাবিধির পরিবর্তন ব| আমুল সংস্কার । কিন্ত আমার বক্তব্য এই 
যে, ছাত্রদের প্রয়োজন ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই সংস্কাবসাধন করতে হবে 


শিক্ষা ও দ্ৰদেশ ২ ওুকুদাদ ৯৮৭ 


ছাত্ররা যা গ্রহণ »রতে সমর্থ, যে সব বিষদ্ব ভাদের একাস্ত উপযোগী শিক্ষা প্রাথমিক 
পর্যায়ে, পরিহযদের কণব্য, সেইভাবে অগ্রসর হওযা । একেবারে প্রথম গেকেই বিদেশী 
চিন্তাধারা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না) । এর ফল হনে হিতে বিপরীত । 
সমগ্র বিবয়টি শিক্ষার দিক থেকেই বিবেচ” সরকারী শিলপনীতির দিক থেকে নয় । 

সাধারণ শিক্ষ। ব্যতীত, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিল্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে । 
ইছাঁই পরিষদের হিতীয় লক্ষ্য । আমি আশ। করি এই সভায় উপস্থিত সকলেই 
এর খস্থমোদন করবেন । বর্তমানে পুধিবীর উন্নত দেশগুলির শিক্ষা-ব্বস্থাস্র বৈজ্ঞানিক 
বিষগুজির পঠন-পাঠনের সঙ্গে টেকনিকাল শিক্ষ। দালেন ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়েছে । 
কেবলমাত্র সাধারণ শিক্ষা লাভ করলেই শিক্ষা! সম্পূর্ণ হয় এ! । এই কথা মলে রেখ 
পরিষদের শিক্ষ।-স্থুচীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল এই হই প্রকার শিক্ষ। প্রদানের 
ব্যবন্থ। গৃহীত হয়েছে 1 সহমানে জীবিক1 অর্জনের সমশ্চাটি দিন দিন যে রকম প্রবল 
হজে উঠছে তার সমাধানের জনই টেকনিকাল শিক্ষাকে গুরুত দিতে হবে । আমি তাই 
আমার বন্ধু মিস্টার পালিতের১ অর্থান্কুল্যে স্থাপিত বেঙ্গল টেকমিকাল ইনস্টিট্র্যটকে 
স্বাগত ক্রানাই । তাবে মনে রাখতে হবে বৈষশ্রিক উন্রতির জন্য কার্রিগ্থী শিক্ষার যেমন 
প্রয়োঞ্জন, তেমনি মানসিক উৎকর্ষ বিধানের আন্ত সাধারণ শিক্ষার অর্থাৎ সংস্কতিমূলক 
শিক্ষার প্রশ্মোজনীমত| আছে! 

পরিষদের ভু তীয় লক্ষ! --ধর্মমূলক শিক্ষা-দম্পর্কে এইবার কিছ নিবেদন করতি । এই 
বিষল্্টি সম্পর্কে মতদ্বৈপ দেপ। দিয়েছে । কিন্ত ছাত্রদের নৈতিক চগ্রিত্র ঠিকভাবে গঠন 
করতে হলে, আমার বিবেচনায়, তাদেরকে প্রাথমিক পরায় থেকেই দর্মমূলক শিক্ষা! দিতে 
হবে» নতুবা তাদের জীবনের বনিস্বাদ সদুঢ় হবে ন!॥ নীতি শিক্ষা ছাত্রদের জ্রী বনকে 
পবিত্র করে, তার্দেদ চিন্তাকে ঠিকমত বিকশিত হতে সহাম্বত! করে আর তাদের চরিত্রকে 
স্থন্দের করে গড়ে তুলতে সহায়ত! করে। বর্তমান শিক্ষ-পক্ধতেতে নীতিশিক্ষ। ব! 
ধর্মমূলক শিক্ষা! একেবারে উপেক্ষিত হুয়েছে। এর ফল ঘে আদে ভাল হয় নি, তা বল! 
বাহুল্য । নীতিশিক্ষ। ব্যতীত ছাত্রদের মনে ধর্মভাব হয় লা, ধর্মভাব জাগ্রত ন! হলে 
ঈশ্বরে বিশ্বাস আসে না। যে ঈশ্বরবিশ্বাসী ও নীতিপরায়ণ জীবনযুদ্ধে ভার 
জয্সলাভ স্বনিশ্চিত : 





১৩ প্রথ্যাত স্বযাযছাবজ্জীব) প্যার ভারকনাথ পালিত কলিকাত! বিশ্ববিষ্ঠাললের বিজ্ঞান কলেজ 
হাপনে তীর বিপুল দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তবা । 


৮৮ ক্ষ! 


পরিষদের অর একটি উদ্দেশ্য য। ইতিপূুবে উল্লিপিত হয়েছে, ত! হলো ভাতার শৃঙ্খলা 

প্রিয়ত। এবং কঠোর নিয়মাভবতিতা শিক্ষা দেওয়া যাতে করে উচ্চমাঁণের দক্ষত] অর্জন 
করতে তার! সক্ষম হয় । আমাদের বিগ্ঠালয়গুলিতে “মানে এই ছুটি জিনিলের প্রতি 
সেন্ষপ লক্ষা দে ওয় হয় ন! যেক্কপ দে ওয়। উচিত । ফলে ছাত্র সমাদ্রের মণ্যে সংঘমের 
অভাব দেখ! যায় । পাঠ্যাবস্বায় এই গুণটি যদি না থাকে ভাহলে চাত্রচীবন ঠিকভাবে 
গড়ে উঠতে পারে ন। | শিক্ষার ব্যবস্থ। এমন করতে হবে যাতে ছাত্ররা শৃর্ধলা প্তিক্ 
হয়ে অধায়নে উচ্চমানের দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। শিক্ষিত অর্থাৎ যথোপযুক্ত 
ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক ব্যতিরেকে ছাত্রদের শিক্ষাদান ঠিকমত হয় না --এই কণা মনে রেখে 
পরিষ্দকে অগ্রসর হতে হবে। 

এইবার শিক্ষার মাপামের বিষয়টি আলোচন। করি । সাধারপত মাতৃভাষার মাধ্যযে 
প্রাথমিক পর্ধায়ে শিক্ষাদান সঙ্গত? ইংনেছিকে ভ্বিতীছ্ু ভাষার স্থান দিলে ক্ষতি নেই। 
বিজ্ঞান ও কলাবিষয়ক পাঠ/পুস্তক এই মাতৃভাষায় লিখিত চবে এবং তার ফল হবে 
স্রদূরপ্রসারী । বর্তমানে নিষ্ শ্রেণীর ছাত্রদের ওপর যেভাবে ইংরেজি পাঠ্যপুশ্তকের বোঝা 
চাপিয়ে দেওয়। হয় তার ফলে মাতৃভাষার প্রতি তাদের অজ্রাগ কমে যায় । একজন 
বিদেশীর কাছে ইংরেতি খুব কঠিন ভাষা; বাডালীর কাছেও । কারণ ইংরেজি ও 
বাংশ] এই ছুটি ভাষার পে; অনেক দিক দিয়ে পার্থকা আছে, বিশেষ করে ব্যাকরশঙগত 
পার্থক্য । যতিভাদ। ঠিকভাবে আম্মত্ব করতে পারলে তখন ইংরেজি বা ঘে কোনও 
বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন হয়না । কাজেই কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরে নয়, 
উচ্চশিক্ষ! পর্ঘস্ক মাতৃভাষায় দে এয) বিধেয় ; তবেই না জানের ঠিকমত প্রসার হবে 
ও দেশে টিশ্িতির ভাব বুদ্ধি পাবে । বাংলা ভাসাম়্ পাঠ্যপুশ্ঠক রচিত হলে বাংলা 
সাহিত্োহ উন্নতি হবে। 

অগ্রলর ছাত্রদের কগয বত্তির বাবস্থ। কনা! পরিষদের আর একটি লক্ষ্য । প্রতিভাবান 
ছাত্রদের মধ্যে গবেষশার প্রবুত্তি জাগ্রত করতে হবে, দেই জঙ্ক যথোপধ্ক্ত ফেলোশিপের 
বিষ্ম্টিকে প্রাধান্য দিতে হবে । গবেষণার পথে ছাজদের মেধা ও মন্টিকুকে পরিচালিত 
করতে পারলে শিক্ষা ফললপ্রস্থ হবে ॥ তেমনি পরিষদের অন্ততুক্ত স্কুল ও কগেজেয় 
শিক্ষকদের অন্য ট্রেনিং-এর ব্যবস্থ। বাধতে হবে । বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার একটি লক্ষী 
ক্রটি এই যে. আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে উপযুক্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকের খুব অভাব । 

পরিষদ ব্তযানে একটি মডেল কলেজ স্থাপন করেছে । যেসব অভিভাবক «ই হুল 
ও কলেজে ছাত্র প্রেরণ করবেন তারা যেন একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখেন । আমরা 


শিশি। ও স্বদেশ £ শুকুদাস ৮৯ 


জান ন। বিশ্বনিষ্য।লয় ব। স্রকার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান বা 
কৰ্মলংস্বামের ব্যাপ/নে কতথনি স্থযোগ-স্থবিধ। প্রদান করবেন, ভবে দেশীয় প্রতিষ্ঠান 
গুলি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এবং পরিষদের ছাত্রদের কর্মে নিয়োগ 
করতে কুষ্টিত হবেন না । সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় নি--ইছা। 
একাম্তভাবেই দেশবাপী৭ নিজ্বন্ব প্রতিষ্ঠান | আমরা সরকারী অর্থানুকুল্য ভ্রত্যাশ! 
করি না৷, দেশের বিচ্যোৎ্সাহী 'ও বদাম্ক ব্যক্তিগণ আজ অগ্রসর হয়ে এই প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের পথ স্থগঞ্ করে দিয়েছেন এবং সীমিত সঙ্গতি মধ্যে পরিষদ জাতীয় শিক্ষা 
যথার্থ জাতীয় আদর্শে ছাত্রদের প্রদান করবার অগ্ট বস্ধপরিকর । আমাদের উদ্দেশ্য 
সাধু, সুতরাং আমাদের এই প্রচেষ্টায় ভগবান ঘে সছায়, তা বল! বাহুল্য । 





--'মুল্রোপীয় ভাষায় ঘাকে দুনিতাসিটি বলে প্রধানত তার উদ্ভং মুরোপে ॥ অথাৎ 
স্ুমিভী সিটির যে চেহারার সঙ্গে আমাদের আধুনিক পরিচয় এবং যার সঙ্গে আধুনিক 
শিক্ষিত-্সমাঞ্জের ব্যবহান্র লেট! সমূলে ও শাখ।-গ্রশাখায় বিলিতি । আমাদের 
দেশের অনেক ফলের গাছকে আমরা বিলিতি বিশেষণ দিয়ে থাকি, কিন্ত দিশি গাছের 
সঙ্গে তাদের কুলগত প্রডেদ থাকলে ও প্রকৃতিগত ভেদ নেই । আহু পর্যন্ত আমাদের 
বিশ্ববিদ্যাল্ব সম্বন্ধে লে কথ! সম্পূর্ণ বল। চলবে না! তার নামকরণ, তার বূপকরশ? 
এদেশের সঙ্গে লগত নয় ; এ দেশের আবহাওয়ায় তার ্ছভাবীকরণ ঘটে নি। 

_ ববীন্দ্রনাথ 


শিক্ষাপ্রসঙ্গে 
স্বামী বিবেকানন্দ 


১. ভারতের ছর্গতির কারণ যথার্থ শিক্ষার অভাব 


ভারতে এখন কোন সমল্। নাই, শিক্ষার যাদুকাটির স্পর্শে যাহার সমাধান হয় মা। 

প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, ঘে জাতির মধো জনসাধারণের ভিতর বিদ্যা-বুদ্ধির যত বেশী 
প্রসার, সে জাতি তত বেশী উন্নত | 

মুসলমান কয়জন সিপাহী আশিক়্াছিল? ইংরেছ্ কয়জন আছে * ছ-টাকার ক্রন্ত ৯» 
নিজের বাপ-ভাই-এপ গল! কাটিতে পারে, এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়া আর 
কোথায় পাওয়। যায় ই ৎরোপের বু নগর পর্যটন কিয়! ভাঙাদের দরিদ্রদের সুথ- 
প্ৰণচ্ছল্দা ও বিচ্যা। দেুম। আমখাতদন্ন গরেবদেখ কথা ভাবিম। অশ- বিলঞজন করিতাম ! 
কেন এ পাৰ্থক] হইল _ উত্তর পাইলাম শিক্ষিত । 


২. আ্ত্রী-শিক্ষা 


একপক্ষে পক্ষ উভতে পারে না) সাধারণের মধ্যে আর মেয়েদের ভেতর 
শিক্ষাবিশ্ঞার না হলে কিছু হবার জে! নাই । যাদের ম। শ্িশ্ষিতা ও ন তিপরায়ণ! হন, 
তাদের ঘরেই মহৎ লোক জন্মায় ।'-মেয়েদের আগে তুলতে হবে, আপামরলাধারণকে - 
জাগাতে হবে, তবে তে! দেশের কল্যাণ 

জন্নীগণ উন্নত হইলে তাহাদের কৃত সস্তানবর্পের মহৎ কীতি দেশের মুখ উজ্জল 
করিতে পারিবে। এবং তখনই ঘটিবে দেশে সংস্কৃতি, পরাক্রম, জ্ঞান ও ভক্তির পুন্রুজ্জীবন । 
যথার্থ স্থশিক্ষ। পাইলে আমাদের মেয়ের! জগতের আদর্শ নারী হইয়। উঠিতে পারিবে । 


৩: শিক্ষা! ও ধৰ্ম 


উপায় শিক্ষার প্রচাত্র। প্রথম আভ্মবিস্য।-_-এঁকথা বলিলেই যে জটাজুট, দও, 
কমণ্ডলু ও পিন্িগুহা) মনে আসে, আমার বক্তব্য তা নয় । তবে কি? যে জ্ঞানে ভববন্ধন 
হাতে মুক্তি পধস্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামাম্ত বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই 
হুল । মুক্তি, বৈরাগ্য, তাগ, এ সকল তো মহাশ্রেন্ঠ আদর্শ; কিন্ত ‘ব্বন্পমপ্যশ্ত 
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বর্ন আয়তে মহতে। ভয়।ৎ । এই আত্মবিগ্যার সামাথ্য অশ্ুছানে ৪ মা মহত 
হাত হইতে বাচি্। যায় । মানবের অন্তরে থে শক্তি রহিয়াছে, তাহা উদ » হইলে 
মান্য অন্রবন্তের সংস্থান হইতে আনন করিয়! সব কিছুই অনায়াসে করিতে পালে । 
এই শক্তির উদ্বোধন করিতে হুইবে দ্বারে শারে যাই ৷ দ্বিতীয়তঃ সেই সঙ্গে 
বিস্ডাশিক্ষ। দিতে ছইবে । 
মাথায় কতকগুলি ভাব ঢুকাইয়। সারাজীবন হুজম হইল =, অসন্বচ্চভাবে মাথায় 
ঘুরিতে লাগিল, ইহাকে শিক্ষা বলে ন।।-- বিভিন্ন ভাবগুলিকে এমনভাবে হন্রম করিয়। 
লইতে হুইবে, যাহাতে আনাদের জীবন গঠিত হুঃ, যাহাতে মান্য তৈমারী হয় চরিত্র 
গঠিত হয় । যদি তোমরা পাঁচটি ভাব হজম করিক্বা জীবন ও চরিত্র গঠন করিতে পার, 
যে ব্যক্তি একপান। গোট। লাইব্রেরী মুখস্থ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা ও তোমাদের 
অধিক শিক্ষ। হইছে বলিতে হইবে । 
লকল শিক্ষ।-প্রণালার লক্ষ) £৩91 উচিত মানুষ তৈয়ার কর। । 
খাহা জনসাধারণকে শীবনসংগ্রামের উপকরণ ভোগাই": সহায়ত! করে এ” 
তাহাদের মধ্যে চরিত্রবল, লোকহিতৈষণ। এবং সিংহের মত দাহলস উদ্ব স্ক করিতে 
সহায়ত! করে ন, তাহ! কি শিক্ষা নামের ঘোগয ? 


৪. শ্রন্ধ। 


মানছে মানুষে শক্তির তারতম্য নির্তর করে তাহার অন্ষার তান্তমোর উপরই । 
যেদিন ভারতবালী এই আঅ৷স্ম-শ্রদ্ধ|। হারাইয়াছে, সেইদিন হইতে হ্থরু হইয়াছে 
ভারতের জাতীয় দ্রীবনে অবনতির পালা! । তাই, বাষটির জলন্ত আত্মবিশ্বালের উপর যে 
আতির অগ্রগতি নির্ভর করে, এই স্থমহান, প্রাপপদ, চমংকার বটি তোমাদের সন্তান” 
সম্ভতিকে আশৈশধ শিখাইঙে হইবে । 

‘নিউইয়র্কে দেখতাম, আইরিশ উপলিবেশপ্রার্থী আসছে, ইংরেজ পদদ জিত”. 
বিগতঞ্রী, হতসবন্খ, মহাদরিদ্র, মহাসুখ-_সম্বল একটি লাঠি ও তার আঅগ্রবিলদ্থিত 
একটি ছেড়া কাপড়ের পুটলি ॥ তার চলন সভয়, তার চাউনী সভয় ॥ ছ-মাস পরে 
আর এক দৃশ্ঠ--মে সোজা হুয়ে চলেছে, তার বেশভ্বা বদলে গেছে; তার চাঙনীতে, 
তার চলনে সে ভয়-ভয় ভাব নাই । কেন এমন ছল? আমার বেদান্ত বলছেন 
যে, এ আইরিশ ম্যান" -কে তার ম্ব্দেশে চারিদিকে স্বশার মধ্যে রাখ! হয্সেছিল- সমস 

».ওকতি একবাকে) বলেছিল ‘পাট, তোর আর আশ। নাই, তুই আন্মেছিস গোলাম, 


ri 


শিক্ষ! 


থাকবি গোলায় ৷ আঙ্ন্লা শুনতে শুনতে প্যার্টের তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে পাট ১৯ 
হিপনোটাইজ করলে ঘে, সে অতি নীচ; তার ক্রন্চ সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর 
আমেরিকা নামিবামাত চারদিক থেক্ডে ধ্বনি উঠল-_'প্যাট, তৃই-ও মাছুহ, 
আমরাও মাহুষ, মান্যষেই তো সব করেছে, তোর আমার মত যাচুধ সব করতে পারে, 
বুকে সাহস বাধ |” প্যাট ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো! ; ভিতরের ব্রচ্ম জেগে 
উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, ‘উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত ! 


একাগ্রতা 


জ্ঞান আহরণের একটি মাত্র উপায় আছে; লিস্ততম গ্রান্কত ব্যক্তি হইতে 
উচ্চতম যোগী পর্থস্ত সকলকেই ন একই উপায় অব্লন্বন করিতে হয়। idaho 
সেই উপায় । 


আমার মতে শিক্ষার সারাংশ মনঃসংযোগ, ঘটন।-সংগ্রহ নহে । 


পুনঃ পুনঃ ইজ্ছাশকিন প্রয়োগ করিলেই ক্রীবনের উরধধবয়ন থটে। ইচ্ছাশক্তি 
প্রভাব অপপিলীম । 


ব্ৰহ্মচৰ্য 


প্রত্যেক বালককে পূর্ণ ব্রহ্মচর্ধ পালন করিতে শিক্ষ। দেওয়! উচিত । টাচ 
তাহার অন্তরের অহ ও বিশ্বাস জাগ্রত হইবে । পূর্ণ ত্রক্ষচত্ের অথ চিন্তায়, বাক্যে 
ও কর্মে সর্ধদা সবাব্স্থায় শুচিত| এক্ষা করা! । সংযমের অতাবে আমাদের দেশের 
যাহা কিছু '্বরণীয় সবই লোপ পাইতে বসিম্াছে। কঠোর ব্রহ্মচ্ধ পালনের ফলে 
স্বাবতীগ্ন শিক্ষা শ্বল্ল সময়ে আয়ত্ব কর! যায়,'-“ধতরেত! ব্যক্রির যপ্ডি্ধক অমিত তেজ ও 
বিপুল ইচ্ছাশক্তি আধার। তোগবাসনা-সংবমের ফল অতি শুভ । যোঁন শক্তিকে 
আত্মিক শক্তিতে র্পায়িত করিতে হুইবে । শক্তি খত প্রবল হইবে তাহার হারা তত 
বেস্ট কাজ সাধিত হইতে পারে। খধরল্োত জলধারাকে সংযত করিবার ফলেই হয় 
প্রচণ্ড ছাইডলিক শক্তির উদ্ভব । 


€. আচরণই সর্বসোেষ্ঠ প্রচার 
জীবন যাপন করিয়! দেখাও, উহাই সর্বপ্রেষ্ঠ প্রচার । 
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4৩. শিক্ষার উদ্দেশ্য 

মানুষের মধ্যে গোড়। থেকেই যে পূর্ণত1 রয়েছে তার বিকাশের নামই শিক্ষ। । 

খালি বই পড়! শিক্ষ। হলে হবে না, যাতে চহিত্র গড়ে উরে, মনের শক্তি বাড়ে, 
বুদ্ধি বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাড়াতে পারে, এই রকম শিক্ষ! চাই । 


৭. শিক্ষার প্রয়োজনগত দিক 
আমাদের চাই স্বাধীনভাবে ব্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরাজী ও 9০১৩০০৬ পড়ান । 
চাই technical education চাই যাতে industry বাড়ে । 
৮. জনশিক্ষ! প্রসারে সয্ন্যাসী 
আমাদের দেশে সহস্র সহন দূঢচিত্ত নিঃন্বার্থ সন্যাসী আছেন, তাহার! এখন গ্রামে 
গুগ্রামে যা'য়া লোককে খর্ম শিপাইতেছেন । যদি তাহাদের মধ্যে কতকণগুলিকে সাংসারিক 
প্রয়োজনীদ্ষ বিদ্যাদমূহের শিক্ষকরূপে সংগণন কর। যায়, তবে তাহার! এখন (যেমন এক 
স্থান হইতে অপর স্থানে, শোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ধর্মণ্ক্ষি। দিয়া বেড়াইতেছেন, 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক দিদা 2 শিখাইবেন । মনে করুন, এইকুপ 5ইজ্রমন লোক 
একখানি ক্যায়েত্রা, একটি গোলক ও কতকগুলি ম্যাপ গুড় লইয়া কোন গ্রামে 
শেলেন । এই ক্যামের। ম্যাপ প্রভৃতির সাহাযো তভীাহাণ। অজ্ঞ লোকদিগকে জ্যোতি 
ও স্ভুগোলের অনেক তব শিপাইতে পারেন ! তারপর যদি বিভিষ্ট জাতির--ক্তগতের 
প্রত্যেক দেশের লোকের বিবরণ গল্রচ্ছলে ভাহাদের নিকট বল! যায়, তবে সমস্ত 
| জীবন বই পভিয়। তাহারা ঘা ম। শিখিভে পারে, তদপেক্ষা শতগুণে অধিক এইভাবে 
মুখে মুখে শিখিতে পানে। 


৯ শিক্ষা ও স্বাৰ্থত্যাগ 

্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রদান শিক্ষক । বাতির ম্বার্থরক্ষাল জনা সযট্রিহ কল্যাণের 
দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত । স্বক্রাতির স্বার্থে নিজের শ্বাথ; শ্বজাতিল কল্যাণে নিজ্জেন্ন 
কল্যাণ । বহ্ুত্রনের সহায়ত! ভিন্ন অধিকাংশ কাধ কোনও মতে চলে না” আত্মরক্ষা 
পর্ধন্ত ও অসম্ভব । এই স্বার্থরক্মাথ সহকারিত্ব সর্বদেশে সর্বভ্রাতিতে বিদ্যমান । তবে 
স্বার্থের পরিধির তারতম্য আছে । প্রজোৎপাদূল ও যেন তেন প্রকারেশ উদ্বরপৃত্তির 
অবলয় পাইলেই ভারতবাসীহ সম্পূর্ণ হ্বার্থসিক্ছি । আর উচ্চবর্ণের ইহার উপর ধর্মের 


বাধা ন! হয় । এতদপেক্ষ। বর্তমান ভারতে ছৃরাশা আর লাই, ইহাই ভারত জীবনের, 
উচ্চতম সোপান ! 


১৪ শিক্ষা 


১০. শ্শিক্ষা। € ম্বাজাত্যবোধ 

হে ভারত, এই পরাহ্ইবাদ, পরাস্থকরণ, পরমুপাপেক্ষ।, এই দাসম্থলত দুর্বলতা, এই 
স্বশিত অঘন্ত নিষ্ঠুরত। এইমাত্র সন্থলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লক্জাকর 
কাপুরুষতাসহায়ে তুষি বীরভ্ডোগ্য! স্বাধীনতা লাভ করিবে” হে ভারত, ভুলিও না-_ 
তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, লাবিত্রী, দমগঘ্স্ঠী ; কুলিও ন1--তোমার উপাস্য 
উমানাথ সবতযাগী শঙ্ধপ ; ভূলিও লা--তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোঁমার জীবন, 
ইন্দিয়সুখের__নিজের ব্যফ্িগত স্থখের _জন্ত নহে; ভুলিও ন!-তুমি ভস্ম হইতেই 
'মায়ের' জন্য বলি প্রদত্ত ; তুলি ও এ! - তোমার সমা ঞ সেবিরাট, মছামায়াল্ ছায়ামাত্র ; 
ভুলিও লা-__নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র অঃ মুচি, মেথর* তোমার রক্ত, তোমার ভাই । 
হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসীঃ ভারতবাসী আমার ভাই ১ 
বল, মুখ” ভারতবালা, দরিব্র তারতবাসী* ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবানী 
আমার ভাই; তুমিও কটিঘাত্র বপ্ত্াবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল-_ভারতবাসী 
আমার ভাই, ভারতধালী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর» ভারতের 
সমাজ আমার শিশুশয)1, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাপসী ; 
বল ভাই, ভারতের মৃত্তিক। আমার দ্বর্স, ভাগতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল 
দিন রাত. “হে গৌর্ীলাথ* হে জগদন্থে। আমায় মন্ত্যব্য দাও? মা, আমার দুর্বলতা 
বা পুক্রবত। দূর কর, আমায় মাগষ কর ।” 


শিক্ষা-বিষয়ক কয়েকটি বাণী 


I want muscles of iron and nerves of 506০]; অর্থাৎ আমি চাই 
লোৌহনিগ্নিত মাংসপেশী ও ইস্পাতনিিত শ্বায়ু । 

Neither money pays, nor name or fame, it is Character that 
can cleave through the adamantine walls of difficulties. অর্থাৎ 
টাকায় কিছু হয় না, নাম ঘশেও কিছু হুয় না, একমাত্র চরিজই বাধাবিয়্র্ূপ বঙদৃঢ় 
প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে। 

Education 15 tbe manifestation of the perfection already in 
৪91, অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে মাহুযের অস্ধনিহিত পূর্ণতার বিকাশ । 

Religion is rhe manifestation of the divinity already in 


na. অর্থাৎ ধর্ম হচ্ছে মানুষের অস্তনিহিত দেবন্ছের বিকাশ । 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিক! 
আচার্য ব্রজেজ্রলাথ শীল 
[ সমাবঙন অভিভাষণ, বোদ্বাই বিশ্ববিস্তালয় ) 
অন্গবাদ £ মণি বাগচি 


এই সমাবর্তন সভাঘু ভাষণ প্রদান করতে ন্রিমস্ত্রিত হয়ে আমি বিশেষ সম্মানিত বোধ 
করছি । আমি তাই সবাগ্রে এই বিশ্ববিস্যালস্বের কর্তৃপক্ষকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি । 
এই বিশাল বিহজ্জন সমাবেশের সম্মুখে আমি শ্বভাবতই আত্মদম্দেহ, সংকোচ ও আশক্কা 
বোধ করছি । কিন্ত বাগ্দেবীর মন্দিরে একজন পক্ককেশ পুরোহিত হিসাবে বিশ্ববিস্তালয়ের 
এই অনুষ্ঠানের পবিভ্রা সম্পর্কে অ।মি বিশেষক্ডাবে সচেতন এবং সেইল্ন্য কোনও প্রকার 
ব্যক্তিগত বিনয়ের পষ্টতা প্রদর্শন অথবা অযথ। বাগাড়ম্বর বিশ্ডার থেকে আমি বিরত 
থাকব । এই অগষ্টানকে আমি বিশ্ববিশ্যালয়ের একটি পবিত্র অনুষ্ঠান ব'লে অভিহিত 
করেছি, কারণ দেবতার স্থানে ঘেমন, তেমনই এই শিক্ষায়তনে সবদাই একটি শুচি- 
স্বিদ্বভাব বিগ্তমান রয়েছে__এই শুচিতার উৎস জ্ঞান এবং শল্রানের একাস্থিক অন্থশীলন । 
বিভিন্ন আ।কাডেমিক এ তিহেএ মধ্যে সযাবও€ন দিবদটির একটি আনন্দযয় ও গুরুত্বপূর্ণ 
বাঞ্জন। আছে । ভারতীয় দৃিতে এর আবেদন হ'ল পাণ্তোর সঙ্গম ব। পরিষদ এবং 
জ্ডানীজনের সম্মেলনের প্রতি-_এইসবের পূণ ব্যাপ্থির মধ্যেই এর সার্থকতা । এর 
প্রতীক, এর মাধু্ধ, এর শপথবাকয ও শোভাযাত্রার ইন্দ্রজাল্র মাধ্যমেই এই আবেদন 
আমাদের কাছে এলে “পীছে । এটা কোন মধ্যযুলীয় ধমীর অহষ্টান কিংবা একটি 
চলমাম মনোরম প্রদর্শনী নয় । ইহা ভারতীয় তরুণ মনের উপর একপ্রকার সম্মোহন 
বিস্তার করে । পুরাতন পূথ্বীর অনেক কিছুই আজ বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তথাপি 
আমাদের কল্যাণের জন্য পুরাতন প্রথা, পুরাতন প্রতীক ও পুরাতন জীবন শিল্পের 
এন্দ্রন্থালিক শক্তি সংরক্ষণ কর! কর্তব্য । এর দ্বারা আমরা পরস্পর বিবদমান অবিশ্বাস, 
চঞ্চল বিক্ষোভ, উন্মাদ ও প্রচণ্ড সংঘর্ষ থেকে আমাদের বংশধরদের মুক্ত ক'রে তাদের 
মহৎ জীবনে উত্তরণ করে দিতে সক্ষম হব। 

অপর একটি ভারতীয় বিশ্ববিস্যালয়ের উপাচার্ধ হিসাবে১ আমি যদি এই ভাষণের 


Ed 


a, ৯৬ আচার্ঘ সীল ১৯২১-৩১ খর প্ঘন্য মরুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচ।ধের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন [| 





৯৩ শিব? 


মধ্যে আমাদের বিশ্ব বগালয়ের ভূমিক) এবং এর সাধারণ সমন্/গুলি আলোচস! ক 
এবং সেই সঙ্গে যদি তাগতীখ শিক্ষ। জগতের বান্ডব পরিচয় তুলে ধরি তাহলে আপনারা 
আমাকে ক্ষয়। করবেন । কারণ কেবলমাত্র মাপনাদের বিশ্ববিভালয়ের সংস্কার সাধন 
সম্পর্কে উদ্ভোগ- আয়োজনের কথা আলোচনা করলে আমার কওঁব) সম্পন্ন হবে ন! । 
বঙমানে একটি সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির রূপরেখ!। ক্রমেই স্পন্ঠতর হয়ে উঠেছে ' 'ডাডলার 
কমিশনের রিপোটে অনেক কথ! বল! হয়েছে এবং অনেক বিষয়ের সুপারিশ কর! হুয়েছে। 
সেই স্থপারিশের ফলেই সার! ভাৱতে এখন আঞ্চলিক বিশ্ববিস্ছালয় স্থাপিত হয়েছে । 
এখন তাই শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেতে এক লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জগ্ত সমবেত প্রদ্নাসের 
প্রয়োজন দেখ! দিম্েছে_- কোন একটি বিশ্ববিদ্তালয়ের পক্ষে এট) সম্ভব নয় । 

এই রকম সমবেত প্রয়াস গ্রহণের ক্ষস্ত ভারতবধে এখন আত্তবিশ্ববিগ্ঠ।লঘ বোর্ড 
নামে একটি সংস্থ। গঠিত হয়েছে । একটি লক্ষ বা সম্মিলন যে রীতিতে পন্চালিত হু 
থাকে এই বোছেন কাঘবিপিও সেই প্রকার" কোন একটি বিষম বোডেন সদস্যদের মধ্যে 
তঁকমত্য হ’লেই দেই বিলে লিচ্ছাছ গৃহীত হবে । শিশ্চানতির প্ুনরুজ্চী বনের জন্য 
কেবল যে আমাদেএ দেশের বিশ্ববিস্থালয়গুলি পহুস্পরের সন্নিকটে আলছে তা নম, 
পৃথিবীর সধত্তই আছ এই জিনিল পরিলক্ষিত হচ্ছে । বিগত এক দশক কালের মধ্যে 
সংবিধান ও এডি পৃথক 5 ওয়! সত্বেও ব্রিটিশ সাশ্রাজেযের অস্তভুঞ্জ খ্শ্বিবিত্যালযগুলিতে 
একাধিক সম্মেলন ও সমাবেশ ঘটে গেছে ॥ ৯১৮৬ ১৯১৯ স্তর: ব্রিটিশ বিশ্বাবিষ্ঞালয়- 
গুলি আমেরিকা, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে তাদের প্রতিনিখিবুন্দ প্রেরণ করেছে । যুচ্ছোত্তর 
পৃথিবীতে শিক্ষার পুনবিস্তাস সাধনই আজ প্রন্নোজ্ন, কারণ এর ছারাই পৃথিবীকে নৃতঞ 
ক'রে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। 

পৃথিবীব্যাপী এই যে শিক্ষার পুনর্গঠন প্রক্রিয়। শুরু হয়েছে, এর কতকগুলি নতুন 
লক্ষ্য ব! উচ্দেশ্ছ আছে । শিক্ষার ক্ষেতে প্রাচীন গ্রীক আদর্শ অখ্ব। ইংরেজ তির 
কসন-ফভূষণ বিলাসী আদশটা আজকের দিনে শিক্ষাবিদ্দের কাছে শ্ররেয়ন্কর ব'লে প্রতীয়মান 
ছয় না যেমন হয় নল) ভারতীয় ত্রচ্ধচর্ধ ও বত্ৰহ্ধবিচ্যার আদর্শ) ভ্যানের অস্ক জ্ঞান, 
পণ্ডিতদের এই নীতি আজকের দিনে অচল, যেমন অচল কলাবিষ্যাবিশার্দদের শিল্পের 
অস্ত শিল্প নীতি । আবার, একটি স্বাধীন ব্যাক্তিত্বের বিবর্ধন অপব! নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতজ্া- 

সারা চিন্তিত স্বাধীন আত্ম-অভিব্যক্ধি, নিঃসন্দেছে একটি মযহ্ত্তম লক্ষ্য, তেষুনই নাগরিক 


সচেতনতা । কিন্ত আরও অধিক কিছু প্রয়োজন । এই নতুন লক্ষ্য “অথয। নতুন, 
ইন্রাশাষ্ট্যের কথাই আমি প্রথমে বলব । 


বিশ্ববিগ্যালম্মের ভূমিক। £ ব্রজেজ্দ্রনাপ ৯৭ 


জামার ওম বক্্বা শিক্ষার অমাজান্রিভকবুণ (socialisation of 
education ) সম্পর্কে । মাক্ষ নিঃলন্দেহে প্রকৃতির সম্ভান এবং সেই হিসাবে প্রকৃতির 
পালন-্শালাতেই তাকে অবশ্যই লালজিত-পালিত হতে তবে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে মানু 
সমাজেরই নিকটতম সন্তান । শমণ্ড শিক্ষীরই কেবলমাত্র লক্ষ্যের দিক দিয়ে নয়, ফল- 
প্রন্তান দিক দিয়ে ও অবশ্তই সমীকরণ করতে হুবে। এইভাবেই সামাজিক অবস্থাতুক্ত 
বিস্তালয়ের ( ০০100502165 Choo!) উদ্ভব হয়েছে? বাস্তব জীবন ও সামাজিক 
পরিবেশের জন্গঞ্ীলনের ভিতর দিস্বেই এই জাতীয় বিষ্তালয়ে বাক্তিবিশেবকে শিক্ষিত 
ক'রে তোল! হয় । এর পরের ধাপ হ’ল বিশ্ববিষ্যালল্প বেখানে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
ব্যাপক সমীক্ষা, সামাজিক মনস্তত্ব ও গোষ্পিচেতনার মাধ্যমে সেই শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা 
প্রদান ক'রে । 

কিভীয় জক্ষ্যটি হ’ল শিক্ষার জাতীয়করণ (nationalisation of 
education )। বিশ্ববিক্যালঘ্ একটি লামা জিক প্রতিষ্ঠান মাত্র নয, তদতিগিক্ত কিছু । 
উহ! "জাতীয় শিক্ষাকে সংঘবদ্ধ ও পরিচালনা কনে । এক অর্থ এই যে, কোন একটি 
রাষ্টের নাগরিক বা অধিবাসীদের ঠিক সেইরকম দক্ষতার ললঙ শিক্ষিত ক'রে তোল। 
যাতে তার! আন্তর্জাতিক লংগ্রামে ভূমিক! গ্রহণ করতে পারে ॥ জাতীয় জীবনের 
সম্প্রসারণ ও সমূশ্িলাতেএ প্রধানতম উদ্দেশ্যদাধনের ভন্য জাতির সাংস্কৃতিক উপাদান- 
গুলিকে সহজলভ্য ক'রে তুলতে বিশ্ববিগালয়ই শ্রেষ্ট যন্ত্র ।॥ 

এই ভাবটি নানাতাবেই অভিব্যক্ত হয়ে থাকে । প্রথমত, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জস্ক 
সরকারী অর্থান্ুকুল্যে উপযুক্ত সরঞ্জামের সঙ্গতি । আভ্রকের দিনে আধুনিক সরঞ্জাম 
ব)তীত এই জাতীয় গবেধণ। ম্শ্চিল। ইদানীং মানুষ প্রকৃতির ওপর ভার থে 
আধিপত্য বিস্তার করেছে তারই মধ্যে অভিব্যক্ত হছেছে বিজ্ঞানের বিল্ময়কর জন্পযাত্রা | 
এই নবলন্ধ আধিপতা এখন জাতির স্বার্থেই প্রযুক্ত হচ্ছে । কেবলমাত্র প্রক্কৃতি নয়, 
ইতিহাসও এখন দেশপ্রেমের পরিচারিকা হয়েছে । সাআজ্য এখন লাম্রাজ্যবাদ চিহিত 
ইতিহাস প্রচার করছে । বিজ্ঞান যেন ইতিহাসও তেমনই মূল্যমানের বিজ্ঞান ; এবং 
এর একটি প্রয়োজনের দিক আছে । অবশ্য জাতীয় প্রয়োঞন অপেক্ষা উচ্চতর কোন 
প্রয়োজন থাকতে পারে না । ইতিহাস দরবার ক'রে তেরি হয়; একবার বিশ্বের রলম্ে 
নায়ক ইতিহাস স্থষ্টি করেন এবং তারপর এঁতিহাঁসিক পুনরায় তা কুডি ক'রে থাকেন। 
কেবলমাত্র ইতিহাপ নয়, শিক্ষা স্বম্ং একটি বিজ্ঞান । ইতালীয় অধ্যাপকের ‘থিওরি 
অব এডুকেশন’ গ্রন্থে বল। হয়েছে যে, ফ্যাসীবাদ ( Fa৪ci5দে ) শিক্ষাবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রের 


be! 


৯৮ শিক্ষা! 


লার্বতৌম-তত্র প্রচারের একটি বাহনে পরিণত করে। শিল্পের অস্ততু ক্রি সময়লাপেক্ষ মাত্র । 

তৃতীয় জক্ষ্যটি হ’ল আন্তর্জাতিকতভাবাছ ( Internationalism ) 1 হুদ্যোভন 
পুন ঠনকালে বিশ্ববিষ্তালরের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নতুন স্বরটি বেজে উঠেছে । সেই 
সুর হ'ল আন্তর্জাতিক সোঁহার্দয ও সমদ্ধদ্লের স্বর । ইংলণ্ডের বিশ্ববিস্তালয়গুলি 
আমেরিকা, ক্রান্স ও বেলজিয়ামে যেসব মিশন প্রেরণ করেছিল সেগুলি নিঃলন্দেহে যুদ্ধ” 
কালীন মৈত্রী দ্বারা চিহ্নিত ছিল । যুদ্ধ-পরবর্তীকালে এই জাতীয় মিশন আর প্রেপ্রিত হুয় 
নি। কিন্ত যেখানে সরকারী পৌরোহিত্য ব্যথ হয়েছিল, সেখানে পৃথিবীর বিশ্ববিস্তলিয়- 
সমূহের ছাজদের ভ্রাতৃত্ব শান্তির দাবিতে লোচ্চার হয়ে উঠেছিল । ক্ষীসবূর্প আস্তর্জাতিক 
ছাত্র মৈত্রীসংঘ একটি সজীব প্রতিষ্ঠান । মুরোপের সকল দেশেই এর শাখ--প্রশাখা 
বিজ্তমাল । তেমনি ছাত্রদের জাতীয় সংঘগুলিও আজ পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিভালয়ের 
জীবন ও কর্মপ্রবাহকে এক স্তরে গ্রথিত করবার চেষ্ট! করছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ও 
আস্তরিকতার সঙ্গে ছাত্রদের আহ্বানে লাড়া দিয়েছে এবং তাদেরও নিজস্ব আন্তর্জাতিক 
ফেডারেশন আছে । সবশেঘে, অধ্যাপক বিনিময় প্রথা ও ভ্রাম্যমাণ ছাত্র বৃত্তি এই 
ভাষটিকে বিশ্ববিষ্তালয় সংগঠনের কলকজার মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছে । 

রুবীন্দ্র-প্রতিভার সেই অভ্যাশ্চধ স্বষ্টি "বিশ্বভারতী '১ যতখানি ভারতীয় ঠিক ততথানি 
বিশ্বজনীন । বিশ্বভারতী” লামটিন্ন মধ্যেই অভিব্যক্ত হয়েছে এই আদর্শ । বিশ্বভারতী 
আন্ত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহের আন্দোলনের পুরোভাগে । পেনিভা কমিটি 
অব ইন্টেলেক্চুয়াল কো1-অপারেশনও একটি অন্ভক্ষপ প্রয়াস ॥ রণোম্মাদনার সঙ্গে জ্ঞান 
ও বিজ্ঞানের যোগ আছে_-এই অপবাদ থেকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে মুক্ত করেছে এই 
জেনিভা কমিটির ধিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ । 

এই তিনটি লক্ষ্যের একটি বিপরীত লক্ষ্যও আছে-_নেটি হ'ল আঞ্চজিকভার 
কান্দোলন ( Regionalism ) অর্থাৎ, পরিবেশ বা অঞ্চলের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো । 
তাকেই আমরা আঞ্চলিক বিশ্ববিস্যালম্ন বলব যেখানে লোকবল ( nan-power ) ও 
প্রারুতিক-সম্পদ্বের (দ80১৷৮e-চ০wer ) উপযোগিতার সঙ্গে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা 
আছে। জনসংখ্যার বুহতম অংশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির মানচিত্র ঠিক করাও অন্ত এই 
জাতীয় বিশ্ববিস্যালয়গ্লি সামাজিক এতিহন ও উত্তরাধিকারন্থত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতির 
পুজধাসপুজ্থক্কপো পরীক্ষা ও সব্যবহীর করতে পাঁরে। লমাঙ্রবিন্ঞানে অমুলদ্ধানের একটি 


১, ১৯২১ ব্.$ ডিসেম্বর মালে এটি হাপিত হত্ব এবং এর উদ্বোধন করেছিলেন আচার শূল । 
ভাত সেই উদ্বোধনী তাষপটি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হছেছে ( শিক্ষা, জ্বাবশ, ১৩৮১ )। 


ঘবশ্বাবিগ্যালয়ের স্ভুমিক। : ব্রজেন্দ্রন্াথ ৯৯ 


পন্ধতি হিসাবেই প্রার্দেশিকতান উদ্ভব এবং তদবধি বাস্তব সমাজ -বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পভ 
প্রতিষ্ঠানলমূছের সংগঠনে এর প্রয়োগ পরিলক্ষিত হুয় । ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ও 
এই আন্দোলনকে -ভূত পরিমাণে শক্তিশালী করেছে, যেমনটি কমেছে যাবতীয় সামাজিক 
প্রপক্ষের জীববিদ্ডা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা । 

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে প্রত্যেক বিশ্ববিস্যালয়ের একটি আঞ্চলিক মনোভাব 
বিকশিত ছওয়। উচিত ॥ ব্দাপনাদের এই বিশ্ববিস্যালপ্তের মতে প্রতোকটি বিশ্ববিষ্তালয়ই 
আঞ্চলিক €প্ররশায় উৎ দ্ধ হয়ে তার সাংস্কৃতিক কার্যাবলী সংযুক্ত করতে পারবে । 
হিতদাধক আন্দোলন ও অননগাধারণের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ প্রভৃতির মাধ্যমে ইহ! 
সযাজের সকল শ্রেনীকেই এমন কি শ্রমলীবীদেরও স্পর্শ করতে সক্ষম হবে । এই প্রসঙ্গে 
বিশেধভাবে ছুটি উন্নয়নের কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি £ (১) অধশিক্ষিত বিত্তহবীনদেক 
অন্য নিল্সমিত সান্ধ্য বক্তৃতার ব্যবস্থ। করা, বিশেষ ক'রে নাগপিক ও সামাজিক বিষয়সমূত 
ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষ। দেওয়া এবং লব বিষয়ের পরীক্ষ। গ্রহণ কর! ও যথারীতি 
প্রশংলাপত্র এবং পাগিতোহিক দে ওল্স। ; (২) শহর ও শহরতলীর অমিক সাধারণের মধ্যে 
বিশ্ববিভ্ঞালয় থেকে প্রতিনিধিদল প্রোএণ, ক'রে মাতৃভাষার মাধ্যমে আলোকচিত্র বক্তৃতা, 
চলচ্চিত্র প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে তাদের একটু শিক্ষিত কারে তোল! । এই ব্যাপারে ভারত 
সেবক সমিতি ( সার্ভ্যান্টস অব ইঙিয়! সোসাইটি ) ও সাহিতা-পর্ষদগুলির লাহাষা 
নেওদা যেতে পানে । 

শিক্ষাগতে লবাধুনিক বিষয়টি হ'ল ব্বত্তিগত অভিযোজন ( Vocational 
adaptation ) এবং এর প্রকৃত মত হ’ল বাক্তিন্্রীবনে আঞ্চলিক নীতি-নিয়ঘের প্রয়োগ । 
প্রত্যেক অঞ্চলের ব/ক্তির যোগ্যতার উৎকর্ষ সাধন করতে হবে এবং লমাজেন্ অর্থনীতির 
মধ্যে তাকে তার স্থান ক'রে দিতে হবে। তার বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষ। ব! ব্যক্তিগত 
বিচারের জন্ত উপযুক্ত পদ্ধতি অবলত্বন করতে হুবে এবং সেইসব পদ্ধতি প্রয়োগ কবে 
তাকে তাৱ শিক্ষ। ও জীবিকার বিষদ্ব নিবাচনে সহামত। করতে হবে! বিধি-বিধান 
অমুঘায়ী অহুষ্ঠিত পরীক্ষাবলীর বে ভূমিক।, এই বৃত্তিগত ও বুদ্ধিগত পন্বীক্ষাসমূহের সেই 
একই উদ্দেশ্য । পরীক্ষ। গ্রহণের প্রচলিত যেসব ব্যবস্থা --ঘেমন লিখিতভাবে পর়ীক্ষ 
গ্রহণ ও তার পরিপূরক হিসাবে মৌখিক ও ব্যাবহারিক পৰীক্ষা গ্রহণ, এদেন্ মূল্য খুবই 
সামান্ক এবং ভবিষ্যতের বৃত্তিগত পরীক্ষার স্থান এগুলি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবে না । 
বৃত্তিগত পরীক্ষার ভিত্তিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাই অর্থাৎ হাতে-কলমে শিক্ষাই আগামী 
দিনের বিশ্ববিস্তালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিকে লম্পূর্ণত। প্রদান করবে! কেবলমাত্র ব্যক্তিপ্ত 


১০৬ শিক্ষা 


মাছষের স্বাভাবিক প্রবণতা বা স্বার্থ নয়, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও কামিক গোষ্ঠীর 
প্রয়োজন ও স্থযোশেহ কথাও চিন্তা করতে হবে । লামাক্রিক অর্থনীতির বিবিধ ক্রিন্ু।- 
কলাপ ও শ্বার্থানুঘান্রী শিক্ষার বিভিন্ন মান ও স্তরকে-__সাহিত্য, বিজ্ঞান, বৃত্তিমূলক বঝ। 
কারিগরীমূলক শিক্ষা__উপযোগ্ী ক'রে তুলতে হবে । এক-কথায় বিশ্ববিত্ঠালন্বকে হতে 
হবে সামাজিক জীবনের একটি সম্পূর্ণ অবিকল প্রতিক্কপ, কারণ একমাত্র জীবন থেকেই 
জীবনের স্থক্টি হয়ে থাকে । প্রাচীর-পরিবেডিত স্থানের মধ্যে আবন্ধ ক'রে শিক্ষাপ্রদানের 
পদ্ধতিকে আজ বিদায় জানাতে হবে । 

অবশেষে গশশিক্ষা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলব । বাধ্যতামূলক বল্পসকে চৌদ্দ থেকে 
আঠার করার জন্ত এখন একটা সাধারণ আন্দোলন দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ কেবলমাত্র প্রাথমিক 
নয়, মাধ্যমিক শিক্ষাকে সবজনীন ও অবৈতনিক করার কথ! উঠেছে । ইহাই লক্ষ্য, 
ইতিমধ্যে চৌদ্দ ও আঠার বছর বস ছাত্রদের শিক্ষানবিশির স্তর থেকে উত্তীর্ণ ক'রে দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে অপেক্ষাক্তৃত কম সময়ের মধো ব্যবস্থ। অবলঙ্গন করতে হবে । যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে 
অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে _সেখানক।র বিশ্ববিদ্ঠালঘ়ে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা অবলস্বিত 
হুন্বেছে । আমাদের দেশে মাধ্যমিক শুর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও সর্বজনীন 
ক'রে তুলতে হবে । পশ্চিম জ্রগতে মুস্থোত্তরকালে শিক্ষার পুনর্গঠনের ভরগ্ত এই হ'ল 
মোটামুটি কয়েকটি ধার! ব। প্রবণতা 1 আমাদের পক্ষে এখন প্রশ্থ-_ভাগ্তবধে আমাদের 
এই সব আন্দোলনের কি অর্থ আছে 7 আমাদের দেশের সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাসের 
ছারাই আমাদের শিক্ষাব্যবন্থ। নিয়স্রিত হওয়া উচিত। কারণ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা 
একটি সামাজিক বিহয় | পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বহিরাগত বিষ হয়েই থাকবে যতদিন নম! 
আমর! তাকে আমাদের শিআন্ব শিক্ষ! ও সংস্কৃতির অভাস্তরে স্থাপন করতে পারছি এবং 
আমাদের প্রাক্ত্তিক ও সামাজিক পরিবেশের উপযোগী ক'রে তুলতে পারছি । 

এইবার আমি ভারতীয় শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলব । সেই সঙ্গে শিক্ষ। 
সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব সংগঠন ও ইতিছাসের কথাও আলোচন! করতে হবে। 
তাহলেই আজকের দিলের নতুন ভারতবর্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত তিন প্রকার 
ক্রপান্ভর-_সমাজভায়ত্তকরণ, - জাতীয়করণ ও আন্তর্জাতিককরশ--কি ভাবে সাধিত হতে 
পারবে সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারব । আলকের দিনের ভারতবর্ষের জীবন ও 
সমাজের পুনধিগ্তাসসাধন খুবই কঠিক এবং অটিল কাজ। কারণ আমরা বর্তমান তুইটি 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গমন্থলে এসে দাড়িস়েছি_ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য । ভারতবর্ষ এখন 
একটি সম্বনহ্ধতর সমন্বয়ের পথে পদক্ষেপ করেছে এবং সেই কারণেই ভারতবর্ধে একটি 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিক। £ ব্রজেশ্রনাথ ১*১ 


সবজনীন মানুছের আদর্শের উদ্ভব হতে চলেছে । স্যাপকতর অর্বে ভারতবর্ধই হুচ্ছে 
মন্ুস্কধর্জের মিললক্ষেত্র এবং আধুনিক ভারতের সুচনাকালেই এই পরমবাণী ঘোবপ| 
করেছিলেন রাজ। রামমোহন রায় যিনি ছিলেন এলিয়ার প্রথম সর্বজনীন মান্ছষ । তিনিই 
ছিলেন এই আদর্শের প্রবক্ত।, প্রচারক ও অগ্রদূত । 

ভারতীয় শিক্ষাদর্শ £ ভারতবর্ষের আত্মা যুগে যুগে এক স্মস্থিত সংস্কৃতি সৃষ্টি 
ক’রে এসেছে যে সংস্কতির মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতি অন্তর সহী । সকল প্রকার 
সংবেদিতার জ্ঞাতিত্ত ভাপত-সংস্কাতির মধ্যে শপ্রন্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে এবং গোঠী ব| 
শ্রেণীচেতন। ব্যক্তিগত চেতনার পাঁলনশাল! ও বিস্যাসদ্র ক্mপে এদেশে আবহমান কাল 
থেকে গৃহীত হযে এসেছে । এই দেশীয় শিক্ষার বহুব্ধি বৈশিষ্ট্যের উপর ভারত-প্রতিভান্র 
মুদ্র/ অস্কিত আছে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে উম্মুক্ত আকাশতলে শিক্ষা প্রদান এই রকয 
একটি বৈশিষ্ট্য ) ভারতের আদিযুগেই ভারতের আর্য খষি এর এতিহাসিক লক্ষ্য 5 
জীবনাদশ নির্ণয় ক'রে দিয়েছেন । বছকাল যাবং ভারত লেই জ্বীবনাদর্শ ও লক্ষে] এ 
সাধনায় অগ্রসর হগঘে এসেছে । ভারতীয় শিক্ষার কেন্দ্রস্কলে আছে পরাবিদ্য। । 
পর্াবিচ্ঠা লাভ কর। মানে প্রত্যক্ষ পর্মার্থ লাভ বুঝাত, ভত্বলাভ কর! বুঝাত, তথ্যলাভ 
ক?! বঝাত ন। ৷ শিক্ষা! বলতে ভারতবর্ষ কিছু হওয়া", চিন্ত ও চরিত্রের একটা প্রত্যক্ষ, 
স্থায়ী উন্নত পরিণাম বুঝাত । সকল শিক্ষার এটাই প্রকৃষ্ট কল হওয়া উচিত সেই 
বছ প্রাচীন বৈদিক যুগেই ভারতীয় শিক্ষার গতি ও প্রক্কতি নিদিষ্ট হয়ে গিয়েছিল । সেই 
বিলাসব্যসনবগিত ব্রহ্ষচর্ধ ব্রতপালন* সেই গুক্ুগৃহে বাল, গুরুর পরিচধাসাধন, প্রত্যেক 
বিচ্যার্থীর পক্ষে অবশ্থপালনীয় ছিল । গুহ্ুগৃহে ছাত্রকে সর্বপ্রকার কায়িক পরিশ্রম 
করতে হ'ত । গুরুর কাছে আত্মবিগ্ঠা ব! ব্রহ্ষবিদ্য। যেমন অধ্যয়ন কর! হ'ত, তেমনি 
জাগতিক উল্নতিলাভের শুম্য যে জ্ঞান আবস্যক তাও আচারের কাছে শিক্ষা করতে হু'ত। 
সে লযাজ পরণার্থকেই লক্ষ্যকুপে স্থির ক’রে পরমার্থ-পথের. পথিক হয়েছে: সুক্ষল 
লৌকিক অর্থের যথার্থ উৎকর্ষ ও সামঞ্স্কবিধান তার পক্ষেই সম্ভব । ভারতীয় শিক্ষা 
এটাই একটা মৌলিক আদর্শ । বরমান যুগে শিক্ষাসমন্ত। নিয়ে যাদের মন্তিষ্চ সবদ। 
সঞ্চালিত হচ্ছে তীর! যেন এই রহশ্যটি একবার ভাল ক'রে হদয়ঙ্গম করেন । যদি 
আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাকে আবার আধুনিক যুগের উপযোগী ক'রে শুসমন্িত ও 
সর্বা্জসংহত করতে হয় তবে পরমাথসাধনার পুনরভ্যুদয়কে সবাগ্রে এর ভিত্তিক্কপে 


গ্রহণ করতে ছবে। যাকে আজ আমর! ‘জাতীম় শিক্ষা” নাম দিয়েছি সেই শিক্ষার 
“জাতীযুত্ব' এই রহস্যের মধ্যে নিহিত । 


১০২ শি! 


ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ হ'ল স্থলমস্বিত সধাঙগীপ শিক্ষা)? জীব্নবিমুখতাগ ভিতন দিবে 
এই আদর্শ কোনদিন আত্মপ্রকাশ করেনি । জীবনের সবাঙ্গীশ স্বীকৃতির মধ্যেই এক্স 
চিন্তন স্বার্থকতা। । ভারতই কেবল অক্ষ আদর্শ ইতিহাল গড়ে ও মানুষ গড়ে, অন্ঞদেশে 
মাগ্র-_মরণশীল মানুধ--আদর্শ গড়ে ও ইতিহাস গড়ে । ভারতীয় সনাতন শিক্ষা 
একটা সর্ধাঙ্গীণ সমন্বয় ও কেন্দরীকরণ হওয়া বতমান যুগের একটি প্রধান অনুষ্ঠেছ ব্রত । 
যে শিক্ষার উদ্ভবস্থান অতী্দরিয়প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ অঅতীন্জিয় পরমার্থততের অভিজ্ঞতা থেকে 
থে শিক্ষ। ও সভ্যতা বিকশিত ও অভিব্যক্ত হয় পাশ্চাত্য কোন কৌশল ব! পাধনার 
নকল ক'রে সে শিক্ষা ও সভ্যতার পুনরত্থ্যদয় সংঘটিত করা যায় লা। জীবনাদর্শ বুঝাই 
ভারতীয় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য লয়, আদর্শ জীবন গড়ে তোলাই এর প্রকৃত উদ্দেস্ট। 
ভারতীয় শিক্ষার উদ্ভবস্থান নির্দিষ্ট রম্দেছে ব'লে ভারতীয় শিক্ষার গতিও নির্দিউ 
হয়ে ব্য়েছে । ভারতীয় শিক্ষ। মাকে অনিবার্ধক্কপে উহার উদ্ভবস্থানের দিকে গঙিশীল 
ক'রে দেয়, ভারতীয় শিক্ষা এমন কিছু শিশ্কিভব্য থাকতে পারে ন! যার জন্ত বা যার 
খাব! সেই গতির বিপরীত আকধণ শিক্ষার্থীর উপর প্রযুক্ত হয়। অতএব পরমার্থের 
প্রতি অনন্যগতিনিট ভাই ভারতীয় শিক্ষার সবপ্রধান লক্ষণ ; যদি জগতের কোন বিদ্যা বা 
শুদ্বকে ভারতীয় শিক্ষার অঙ্গীভূত করতে হয় তবে এ বিশ্য। ব। তবকে এই বিশেষ 
লক্ষণের ভার! সাক্ষাংভাবে চিহ্নিত করডে পারলে দে অভিপ্রায় পূর্ণ হতে পানে ॥ 
এইক্ষপ প্রণালীয় সাহাযোই ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাকে 
আত্মসাৎ ক'রে নিতে পারে । ভারতীয় শিক্ষাদর্শের মধ্যে এই তণ্ডটি নিহিত আছে যার 
সাহায্যে আমর! ব্যবহারের ধন্ধকে অব্যাহতভাবে অতিক্রম করতে পারি । শ্রেষ্ঠ কৌশলের 
প্রয়োগ কিক্রণপে সবাধিক ব)বহারকে ব্যবহারের হারা! সম্পূর্ণ নিরাক্ৃত করতে হয় 
সেই শিক্ষার নামই ভারতীক্ শিক্ষ। । কালক্রমে বুবিধ ঘটনার চাপে এর থেকে আমাদের 
বিচ্যুতি ঘটেছে সন্দেহ নেই, তথাপি অস্তরাত্তা এই শিক্ষাদর্শ হার] নিষ্ণাত হন্বে আছে 
যুগের প্রয়োজনে এর ক্ুপান্তত্রিত অভিব্যক্তি অবঙ্থত্ভাবী । সেই ক্ুপাস্তর সাধনে আমাদের 
বিশ্ববিভ্ভালয়গুলির অনেক কিছু করণীয় আছে । 

প্রাচীন শিক্ষার সংগঠন £ প্রাতীনকালের শিক্ষ|-পংগঠনের একটি বৈশিষ্ট্য এই 
ছিল যে, একটি মাচষের সামা জিক মধাদার অখণ্ড উপাদান হিসাবে শিক্ষার সংগঠন কর! 
হ'ত। সামাঞ্সিক ব1 গ্রামীণ বেলব পদ্ধতির উপর ভিত্তি ক'রে শিক্ষা-দংগঠন গড়ে 
তোল হু’ত তার ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিত ও বৈশ্য শ্রেণীর জন্য উচ্চতর শিক্ষা অবৈতনিক ও 
বাধ্যতামূলক ছিল এবং গ্রামীণ লে'কদের জচ্চ প্রাথমিক শিক্ষ। অবৈতনিক ছিল । এই 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা) 2 ব্রল্রেহ্গনাথ *্৩ 


দামাজিক এবং স্াহ্প্রদাপ্িক মধাদ! কেবলমাত্র বে শিক্ষান্থ সমাজান্রত্তকরণ সাধন করেছিল 
তা নয় ইহ! প্রাথমিক অথব। উচ্চতর তাত্বিক বিস্তাকে বৃত্তিগত হাতেকলমে শিক্ষা দ্বারা ও 
উপবেদগুলির সাহাঘ্যে পরিপুষ্ট ক'রে তুলত এবং পরে বিজ্ঞান ও কলার মাধামে এ 
প্রক্রিয়| সম্পর করা হ'ত, যদি ও পরবর্তীকালে আমাদের দেশে চতুষ্পাঠী ও টোলগুলির 
অনেক অবনতি হয়েছিল । 
মধ্যযুগীয় টৌলগুলিতে পাঠক্রম সংকীর্ণ হয়ে বায় এবং তার স্থলে সাহিতা, ব্যাকরণ, 
ন্যায়, বেদাস্ত, পুরাণ ও ত্র প্রভৃতি শিক্ষা! দেওয়ার জস্য বিশেষ বিস্যাস্ততনের উত্তব হতে 
থাকে । অভিধান রচন!, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের প্রাথমিক পাঠ সকল বিচ্চায়্তনেই 
দেওয়া হ'ত এবং পাচ থেকে সাত বৎসর কালের মধ্যে এই সব বিষয়ের পাঠ সমাপ্ত 
-হত। পরেই বিশেষজ্ঞ হওয়ার পাঠ শুরু হ'ত । এর পরেই বিস্তার্থীকে শিক্ষার 
অন্যান্ত বিষয়ে ( কাব্য, নাটক ও অলঙ্কার্র সমেত ) অগ্রসর হতে হ'ত এবং সেন্তন্ত 
প্রয়োজন হ'ত পাচ বছর ৷ ন্যায়, দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে পাঠ শেষ করতে লাগত দশ থেকে 
পনর বছর ; স্বতি শেষ করতে লাগত দশ বছর ; পুরাণ গুত্রন্থ চার বচর । কখন কখন 
বিশ বৎসর কাল লময় লাগত এই সব পাঠক্রম অনুযায়ী অধ/য়ন শেষ আনতে । 
দেশে যে লব মকুল ছিল নেপালে প্রথম তিন ব। চার বংসর শন্দ প্রকণপ, পদবিন্তাল 
অলঙ্কার ও ন্যায়শান্্র পড়ান হ'ত; পরবর্তী পাঠক্রম (৯) সাহিত) ( তিন থেকে চার 
বৎসর ), (২) ব্যবহারশাস্ব ( পাঁচ ব। ততোধিক বৎসর ), এনং (৩) শ্যায়শাপুগ প্রক্কাতি 
বিজ্ঞান, জ্যামিতি, বীর্রগনিত ও জ্যোতিবিগ্তা অধায়ন করতে পাচ বা ভতোধিক বৎসর 
প্রয়োজন হ'ত। 
এই সব অধ্যয়নকে তুচ্ছ মনে ক'রে খারিজ ক'রে দেওয়া উচিত নয়। ভারত তখন 
জ্যোতিবিষ্ঞা ও গপিতশাস্ত্বে অন্ত দেশের তুলনায় যথেষ্ট অগ্রসর ছিল ; অঙ্গনংস্থান বিদ্যা 
যথেষ্ট উন্নত ছিল; হিন্দু ন্তাপ্পশাপ্ব বেকনের চেয়ে কোন অংশে ন্যন ছিল না; 
পদার্থবিজ্ঞান ও রলাকস়ণে ও ভারত পশ্চাৎপদ ছিল না আর ব্যাকরণের ক্ষেত্রে বপ.. 
রাস্ক ও গ্রিমের বছ পূর্বে ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী ছিল--সংস্কত অথবা 
প্রান্ত, সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত ও উপলব্ধি করার ক্ষমতা দম্পন্ন ব্যাকরণ পৃথিবীতে একমাত্র 
এই দেশেই উদ্ভাবন করেছে । 
শিক্ষাপ্রচারের পরিসংখ্যান £ এক শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ ক্রুত অবক্ষয় 
ও অবনতির পর্ব উনিশ শতকের অসদ্ধকারাচ্ছন্ন প্রথম দশকে ভারতে অক্ষরম্ভানসম্পয় 
ব্যক্তির লংখ্য) বড় কম ছিল ; ১৮১৫ গীষ্টাব্দের লোকগশন! স্মরণ করুন, স্মরণ করুন 


১০৪ শিক্ষ 


দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে মুনরোর সেই সংক্ষিপ্ত বিবরণ ; এমন কি পেশে।য়াদের সম্পর্কে 
এলফিনস্টোনের বিবর্শটিও শ্মন্তবা । তখন শতকরা ভ্রিশক্রন ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেত এবং 
ছন্বশতেন্র মধো একজন টোল ও মক্তবে যে সব বিষদ্গ শিক্ষাগ্রহণ করত তা আমাদের 
সময়কার বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষার সমতুল্যই ছিল বল! চলে । কিন্ত যখন পশ্চিম থেকে 
নবশিক্ষা এল, তখন তাকে কি সন্ত্রাস্ত) কি পণ্ডিতশ্রেণী, কেউই শ্বাগত জানালেন না এবং 
পরিসংখ্যান থেকে আমরা এই তথ্য অবগত হই যে প্রাকৃ-স্রিটিশ যুশে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত প্রতি 
একশতত্রলের মাত্র যোলজন উনিশ শতকের শেষে নবশিক্ষ। গ্রহণ করেছে অর্থাৎ মাত্র 
তিন দশক পূবে এই অবস্থ। বিদামান ছিল এবংস্বশিষ্ট বা ছিল তা শতকর! ছত্রিশ জনের 
হারে হাসপ্রাপ্ত হয়েছে - প্রাগ্রসর অধ্যয়নে নিমুক মোট লোকের সংখ্য। এক-তৃতীঘাংশ 
ত্রাস পেয়েছিল । তারপর বিগত দুই দশকের মধ্যে ভারতবর্ষে যখন থেকে শিক্ষাদানে 
নিঘুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন আন্দোলন দেখা দিতে পাকে এবং ছোট ছোট আঞ্চলিক 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ু্টি হয় তখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রান্ত আমাদের বংশধরগণ 
সেইখানে যেতে আরস্ত করেছে একদ। যেখানে মধ্যযুগীয় ভারত আমাদের লিল 
গিয়েছিল । কিজ্ত প্রতি গ্রামে একটি ক'রে বিদ্যালয় আজও সম্ভব হ'ল ন! । প্রীচীন- 
কালের গ্রামীণ সমাজ এই জ্াতীদ ভ্রিনিস অপেক্ষারুত ভালভাবেই সংগঠন করেছিল, 
কারণ তাদের ক্রমোর্নডিট। ছিল অন্তর থেকে । ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতে শিক্ষার 
শোচনীয় ব্যর্ণতা এইপানেই । এই ছিল আমাদের জাতীয় শিক্ষ।, খা স্বদেশী জিনিস । 

আঞকের ভারতীয় শিক্ষাদর্শ অবশ্যই এই ভারতীয় মনোবৃত্তির জরীবস্ত অভিব্যক্তি 
হবে । যুগধর্ম ও লবজনীন মযন্যত্ব-ধর্ণের সচল শক্তির আহ্বানে ভারতীয় প্রতিভার 
নতুন পুলবিন্তাস সাধিত হুবে। কারণ ইতিহাসের ধারাবাহিকত। কখনও 
মন্দ পরিণতি লাভ করে ন, অথব। ক্ষণ হতে পারে না; নিরক্ষরতার 
পরিসংখ্যান এবং গ্রামীণ জীবনের অবনতি ও চরম দারিড্য এই লাক্ষ্যাই বছন 
করে যে, আভাাম্ভতরীণ বিকাশের নীতি-নিয়ম এবং পরিবেশ উপযোগী ক'রে তোলার 
নীতিকে অগ্রাহ করলে শিক্ষার এই প্রাচীন সংগঠনের ভিত্তি শিখিল হতে বাধ্য । ইহা 
একটি মারাত্মক. ভ্রম স্যর হেননিি মেইন ও স্যর ক্যালক্রেভ লায়াল উদ্চয়েই এর 
নিন্দা করেছেন । 

সেই একই সময়ে আমরা অবশ্তই সর্বজনীন মদস্তত্ধধর্মের সঙ্গে কাখে কাধ মিলিয়ে 
অগ্রসর হব ॥ সৌভাগ্যক্ৰমে আমাদের ভারতীয় সভ্যতা বহুবিধ অবনতির মধ্যেও 
তার অপরিমেয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজও মাহুবের ইতিহাসে একটি প্রবৃদ্ধ শক্তি হিসাবে গণ্য 
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হয়ে থাকে- পৃথিবীর অর্ধেক মানবজাতির মগ্রশ্যস্বধর্ম ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পুরোহিত এই 
ভারতবর্ষ । এই উদ্ভুত ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ভারতীয় শিক্ষাদর্শ ও সংগঠন ছই-ই 
বিকশিত হন্ধে উঠেছিল এবং প্রগতির পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল উপাদানই এস অন্তনিহিত 
ছিল। কাজেই ভারতের প্রতিভার প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে আধুনিক যুগধর্ষের 
দাবীর সঙ্গে, আধুনিক শিক্ষাদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়ান আমাদের পক্ষে আদৌ কঠিন নক্প | 
এইবার দৃষ্টান্ত সহকারে আমার এই বক্তব্যে বিশদ আলোচনা! করছি । প্রথমেই 
আধুনিক শিক্ষায় অভিপ্পাণ্রের কথা ধরা যাক । লী, অরণ্য প্রস্তৃতির তথ্বাবধাৰ 
ও স্বাস্থাবিধানকে যেমন সামান্রিক কর্তব্য বলে গণ] করা হযে থাকে, শিক্ষাও 
তেমনই একরকমের সমাজসেবা । ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ শিক্ষাকে এই দৃষ্টি 
থেকেই দেখত এবং গ্রামের জমি, গ্রামের জল বেমন সর্বসাধারণের সম্পত্তি বালে 
গণ্য হ'ত, তেমনই গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষককে ও লেইভাবে গণা কনা হ'ত। 
এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, অষ্টাদশ শতকের লেষতাগে জন সাধারণের 
আস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম আভাস ভারতবর্ষই ইংলগুকে প্রদান করেছিল, কারণ 
সেকালের স্কুপ-ছাঁত্র জানে যে ল্যাঙ্কেস্টার পক্চতির উত্তব মাডাস্তেই হয়েছিল । 
অথবা, অবৈতনিক 9 সনজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা বিবেচল। কনর! যাক । বর্তমানে 
অবলুধ+ ইংরেজদের প্রাচীন কুনংস্কার থেকে উদ্ভূত হয়ে শিক্ষার এই অভিপ্রায় বহুদূর পথ 
অতিক্রম করেছে । এই সংস্কার অনুযায়ী তখন মাধামিক ও উচ্চ শিক্ষাকে বিলাসিত। 
বলে গণ্য কর! হ'ত এবং এ ছিল ধনীদের অল্ল-বিষ্ডর একচেটিয়! সামগ্রী । হিন্দু 
সামাজিক প্রথ।, য। আমর। একটু আগে আলোচন! করেছি, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক 
মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার ভিত্তির উপর দীড়িয়েছিল। শুধু ঘে দ্বিজবর্ণের শুন্য এই 
ব্যবস্থা ছিল ত। ময়, পদমধাদানিধিচারে সমাজের সকল শ্রেণী এই স্ৃযোগ গ্রহণ করতে 
পাতত। শিক্ষাকে তখন জীবনের একটি অন্গন্বক্প বলে গণ) কর] হত । সমাজের 
সর্বশ্রেশীর মধ্যে অক্লপণভাবে শিক্ষা! বিকিরণ করা ভারতীম্ম শিক্ষাদর্শের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
ছিল; কালক্রমে অবশ্য নান। কারণে এই ধারার অবলুপ্তি ঘটেছিল । তথাপি শিক্ষার 
প্রতি অন্থব্রাগ ব। আগ্রহ ভারতবাসীর জীবনচিস্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল 
এবং আজও আছে । 
অথবা, সমাআয়তকরশের বিষয়টা বিবেচনা কর) যাক । অতিমাত্রায় সচেতন 
ব্যক্তিত্বাতস্ত্রোর মধ্যে যেসব অস্তুভ বা অকল্যাণকর প্রবণতা এখন আমরা লক্ষ্য করি, 
সমাজায়ত্রকরণের প্রক্রিম্নাকে তারই সবরোগহর বলা হয়ে থাকে । হিন্দুর ব্যক্তিগত মোক্ষ 


১৬গ শ্িক্ষ! 


বা আত্ম-উপলব্ধির ধারণ। সবেও, এমন কি স্বমূক্তির ( অর্থাৎ সকল প্রাণীই একই সময়ে 
মুক্তি লাভ করবে ) ভাব সত্বেও শিক্ষাকে মাঞ্ছবের সামাজিক মর্ধাদার (তায় বর্ণাপ্রমধর্শ) 
একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসাবে গণ্য কর! হ'ত । হিন্দুর পক্ষে সামাজিক সংহতি 
ছিল লবোতম ॥। সমাজের একজন ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক মানুষের জীবনে লোকস্থিতি, 
লোকলংগ্রহ, মহাজ্ঞান-প্রত্যন্স ও মহাজ্ঞান-সম্প্রদার---এই চারটি বিষয়ের উপর বিশেষ 
জোর দেওয়া হ'ত। কিন্ত একান্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক সমকক্ষতার বিষয়টি বিপর্যস্ত 
ছ’ত। আজ যথন আমরা আমাদের বিশ্ববিষ্যালয়ের শিক্ষাকে সামাজিক আদর্শের 
আলোকে উদ্ভাসিত অথবা উজ্জীবিত করতে চাই তখন সামাজিক লমকক্ষতা ও 
সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর আমরা অবশ্যই জোন দেখ । সম্ভবত ইসলামের সংস্পর্শে 
আসার পর থেকে হিন্দুসমাঞ্জের যে পুনরুজ্জীবন পরিলক্ষিত হয় তা বহুলাংশে এই আদর্শ 
স্বারাই অন্ন্পভিত ছিল । 

ব্রিটিশ শাসনের আমলে, ভারতীয় আইন-কাম্রনের মতই আমাদের ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয্গুলি অল্লবিগুর ব্যক্িস্বাতস্ত্রাকেই উৎসাহিত কারে এসেছে ! পরিবার বা 
সম্প্রদায়ের অধীনে ব্যক্তিকে র্াপার যে ভান্বতীয্ব প্রবণতা, প্রথমেই এর বিরদছ্ছে এই 
বিদ্রোহের প্রয়োজন ছিল এবং যদিও বিশ্ববিস্বালয়ের শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ উপযোগিতা 
ভিত্তিতে রচিত হয়েছে তথাপি দেগুলির অঙ্গসরণ সমাহ্রসেবার দিক থেকে হয় নি, হয়েছে 
সমাজে ব্যক্তির উত্রতবিধানের দিক থেকে । এপন আমাদের কর্ব্য হবে যে, 
সামাজিক আইল প্রণয়নের উপর আমর] যেমন জ্ছোর দিয়ে থাকি, ঠিক সেইরকম জোন 
দিতে হবে সামাক্িন্ শিক্ষার উপর ॥ সমাজ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখন ক্রমেই 
প্রসার লাভ করছে, পুরাতন ধারপ। এখন বহুল পরিমাণে সংশোধিত হচ্ছে এবং এর ফলে 
এখন আমরা সামাজিক সমকক্ষতা+ লামাজ্িক চ্চায়বিচাল্, সামাভিক সংহতি ও সামাজিক 
স্থান্সিত্ব লম্পর্কে একটা হ্বম্পষ্ট ধারণ! করতে পারি । এইজ্স্য ইহা বিশেষভাবেই প্রম্বোজন 
থে, প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক'রে সমাজবিজ্ঞান পর্ধৎ থাকবে, যেমন থাকবে 
একটি ক'রে রঙ্গালয়, যাদুঘর ও খেলার মাঠ । বক্তৃতা, পাঠ্যক্রম ও সমাজ-বিদ্ভাপত 
নিরীক্ষা এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যার ফলে বিশ্ববিগ্ঠায়েল প্রত্যেকটি পাঠ্য" 
বিষয়কে ঘনিষ্ঠভাবে দেশে সামাজিক আবনের অঙ্গীভূত ক'রে তুলতে পার।' যাছ । 
এ ছাড়া, বিশ্ববিষ্তালয়ের আর একটি প্রাথমিক দায়িত্ব আছে । শহর ও শহরতলীতে 
যেসব শ্রমিক ও অন্রন্রত শ্রেণীর মানুষ বাল কনে তাদের কাছে লমাজসেবীদের প্রেরণ 
করতে হবে । কারণ ভারতবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণী এবং জনসাধারণের মধ্যে বে দপ্তর 


বিশ্ববিস্যালয্পের ভূমিকা 2 ব্রজেচ্জ্রনা« ১* ৭ 


বাবধান পরিলক্ষিত হয় তা বিশ্ববিদ্যালঘ কর্তৃক স্থষ্ট হুয়েছে। পুত্রাকালে তাদের মধ্যে 
যে মানবিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল ত! বর্তমানে অবলুপ্ত হয়েছে । স্ততেরাং সামাজিক 
সমকক্ষতা ও সামাজিক ন্তায়বিচাবের নতুন ভিত্তিতে সামান্দিক সংহতি পুনরায় ক্ষতি 
করার জন্য শিক্ষার সমাজায়ত্তকরণ প্রধানত বিশ্ববিভালয্পের কর্তব্য এবং দায়িত্ব ॥ 
শিক্ষার মধ্যে জাতিগত স্থরটির কথা এখন আলোচন! কর! যাক । রাষ্টনৈতিক 
সংগঠনের ইতিহাসে জাতিগত রাষ্টর নি:সন্দেহে নবাগত, কিন্তু পশ্চিমে প্বাদেশিকতা 
একটি ধর্দ হিসাবে ক্রুত বর্ধিত ছয়ে উঠেছিল। এই স্বাদেশিকতার কে যেমন 
ভালবালাহ স্তবগান ধ্বনিত হয়, তেমনই ধ্বনিত হয় খ্শার স্থর । এই শ্বথাদেশিকত। 
আনন্দের আতিশয্যে যেমন ক্রশকে তুলে ধরে, তেমনই প্রবল উন্মাদনায় তুলে ধনে 
“তরবারি । আজ এই শ্বাদেশিকতার জগ্য প্রাচাদেশে অগ্রিচ্ছটাপূর্ণ মণ্ডল রচিত হয়েছে । 
বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালমুগুলি হ'ল এব প্রধান মন্দির । 
কিন্ত ভারতববে শিক্ষার জাতীগ্রকরণ কিভাবে সম্ভব সেটাই হ’ল সমস্ত) । জাতিকে 
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য স্রসজ্দিত করতে সরকারী অর্থস।হাফ্যে বৈজ্তানেক 
গবেধশার দ্বার! দেট। কি সম্ভব” অথব1, জাতীয় প্রতিকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রত্যেকটি ছাত্রকে স্থসজ্জিত করতে বাধ্য ভীমূলক সামরিক শিক্ষা থানা সেটা কি সম্ভব ? 
কিংবা মাতৃভূমির সেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আাতীযু স্বেচ্ছাবাহিন্বী গড়ে তোলার হার। 
সেটা কি সম্ভব? 
সত্য কথ! এই যে, ন্বাদেশ্িকতার ভাবটিকে ভারতীম ঘেঙ্গা-ক্ষর লঙ্গে বিশেষ 
বিচান-বিবেচনাপুবক বিদ্যন্ত করতে হবে এবং যেহেতু ভারতীয় তরুণদের কাছে 
বিশ্ববিদ্যালঘণগ্ুলি এই ভাবের জোগান দিয়ে থাকে, নেইজ্ঞগ্ত তাদেরকেই স্বস্পষ্টভাবে 
লক্ষের কল্পন। করতে হবে এবং শিক্ষাকে জাতীয়করণ ক'রে তাদের প্রাক্তন ভাজদের 
যথার্থ পথে পরিচালিত করতে হবে । 
প্রাচীন ভারতবর্ষে ইতিহাল্‌ অন্থষান্্ী হ্বাদাত্য (865০9281815) বিকশিত হয়ে 
ওঠে নি, অথবা সাআগ্যতগ্র অন্ঘায়ী সে কখনও সামরিক “শক্তির সাহায্যে নিজেকে তার 
সীমানার বাইরে ব্যাপ্ত করে নি, এমন কি কোথাও উপনিবেশও স্থাপন কনে নি। গ্রীস 
ও রোমের সঙ্গে ভার এইখানে পার্থক্য ছিল। তার ছিল সাংস্কৃতিক ও জাতিগত 
বৈশিষ্ট্য ; কিন্ত তার স্বানিক ব ইতিহাসামগ কোন চরিত্র ছিল না এবং এই বৈশিল্টোর 
ছাপ কম-বেশী সে তার আদিম অধিবাসীদের উপর মুভ্িত ক'রে দিয়েছিল । এশিয়া! 
মহাদেশ ও পূর্বদিকন্থ স্বীপপুণ্র নিঘে গঠিত বৃহত্তর ভারত একদ। সাংস্কৃতিক বিজয় ও 
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উপনিবেশ স্থাপনের এইসব শ/স্তিপূর্ণ পদ্ধতি প্রত/ক্ষ করেছিল । কারণ ইতিহাসাগ্গ 
বা ম্বানিক সংগ্লেষ ব্যতিরেকে কেবল সাংস্কৃতিক শ্জাত্য এই সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তিই 
অন্েষশ ক'রে থাকে । 

ক্বাজাত্যেত্র এই ধারণার মধ্যে সত্যের একটি মুল্যবান উপাদান আছে ; বর্তমানের 
বিক্ষৃন্ত ও বিসদৃশ পরিবেশে তা যেন আমর! হারিয়ে না ফেলি । ম্বাজাত্য থেকেই 
আন্তর্জাতিকতা ও সবজনীন মনমুস্যধর্ঘে উত্তরণ সম্ভব, কিন্ত অত্যুগ্র ও বাধাদায়ক 
শ্বাদেশিকতা সেই পথ অবরুদ্ধ কহে দেবে এবং আন্তর্জীতিক সমস্টাগুলিকে জটিল ক'রে 
তুলবে । আজকের পৃথিবীকে অবশ্টই সাংস্কৃতিক শ্বাদেশিকতান অনুশীলন করতে 
হবে এবং সেটা হবে সমম্বদমমূলক, তবেই ন! আমনা শাস্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিকতাবাদের 
পথে পদক্ষেপ করতে সক্ষম হব ॥ ঘেহেতু ভারতবর্ষ এঁক্যে বিশ্বাসী” তার দৃষ্টি সমন্থয়ী 
এবং আবহমানকাল থেকে লে অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার ক'রে আসছে, সেই হেতু 
এই সমম্বপ্পী সাংস্কৃতিক ন্বাদেশিকতা, আন্তজাতিক মিলন 9 শাস্তির জন্য তার 
বিশেষ কিছু দেবার আছে । 

এই যে চিরস্তন ভারতীয় এ্তিহ, আধুনিক তারতবর্ষকে ইহ! অপর একটি ব্যাপারে 
একটি প্রয়োজনীস্ব নিদেশ প্রদান করতে পারে ॥। এই যে যৌগিক ম্বাজাতা, যেমন 
ভারতবধে, এন নিকটতম উপাদান ব্যক্তি নম্র, বিভিন্ন সম্প্রদায়-_-ঘে সম্প্রদায় 
ধর্মমত, প্রথা) ও ইতিহাসের স্থত্রে একে অন্য থেকে পৃথক । এদের পরিপূর্ণভাবে অঙুশ্টলন 
করতে হবে জাতীয়ভাবোধের মাধ্যমে এবং এটা করতে হবে সকলের আগে । কিন্ত তাদের 
পরস্পরের মধ্যে ঘদি সংঘর্ষ পরিহার করতে হয় তাহলে সম্প্রদায়ের অন্তর্পত প্রত্যেকটি 
অংশের একের অন্যের প্রতি কঙব্য ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ভারতের স্থাদেশিকতার 
উপর জোর দিতেই হবে অর্থাৎ অধিকাত্র অপেক্ষা ধরণের উপর বেশী জোর দিতে 
হুবে। ঘূরোপের অপেক্ষাকৃত সমপ্ররুতির সামাজগুলির মধ্যে কোন মধ্যবর্তী সম্প্রদায় 
নেই । ফলে রাষ্ট্রেঃ প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য বিচ্ছিন্ন হুয় ন! । যদি প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার 
নিজনব্ব অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং সরবপ্রযযরে ত! রক্ষা করে তাহলে শ্বাধীনত! 
ও প্রগতির উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়ে বরং সার্থকতাগ্রাঙ্ত হুয়। দুরোপের গণঅ্র এই 
পথেই চলেছে । অধিকার ঘোষণা হারা গশতত্ত্রবিধির মুখবন্ধ রচনা ক'রে ঘুছোপ ভাল 
কাজই করেছে । কিন্ত প্রাচীন ভাবতে জাতীয় প্রশাসনিক ব্যবন্ব। সামাজিক কর্তব্য ও 
ধর্মের উপর ভিত্তি ক'রে বিরচিত হয়েছিল, অধিকার বা ক্ষমতার উপর ভিত্তি ক'রে নয়। 
কিন্তু ধর্মের এই প্রাচীন ধারণ। ব্যর্থ হয়েছিল প্রধানত ছুটি কারণে; প্রথম মূল থেকে 
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বিচ্ছিন্ন করার প্রবণত।, দ্বিতীয়, এর কঠিন ও বাধাধরা চরিত্র । আমাদের নতুন ধর্ম, 
নবযুগের জাতীয় ধর্শের ভিত্তি হবে সানাঙ্জিক সমকক্ষতা এবং সামাব্জিক স্কায়বিচার । 
আজকের দিনে ভারতীয় স্বাজাত্য যে শুঙ্ে বিলীন হনে যাচ্ছে তার কারণ প্রয়োজনীছ 
বিস্তাস ব্যতিরেকে আমর! বাইরে থেকে সাযাত্িক শ্রদ্থল/! আমদানি করেছি । এটি 
একটি মারাত্মক ভ্রম । 
ভারতবর্ষে শিক্ষার সমাজয়াত্তকরণ ও আন্তর্জাতিককরণ একমাত্র বিশ্ববিভালরের 
পক্ষেই সম্ভব । মানব্ধর্মের নতুন এঁভিয্থ স্থা্ট করতে হবে, ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা 
দিতে হবে; তাহলেই সকল রকম অনৈকা ও বৈসাদশ্য দূর হবে এবং আমর) তখন 
জাতীয় মিলন ও আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের পথে গৌরবে অগ্রসর হতে পারব । 

প্রকৃতপক্ষে, একটি যৌগিক মান্তব ও একটি যৌগিক সভ্যতার ক্রমবিকাশ হচ্ছে 
ভারতীয় সভ্যতার মূল এবং স্থায়ী সত্য । পৃথিবীতে জাতিগত ও সাংস্কৃতিক 
একী ভবনের যহত্তম দষ্টান্ত একমাত্র ভারতবর্ধই দেখাতে পেরেছে, যদি 9 লে সব্দ! কৃতকার্ষ 
হয় নি। ভারত-সংস্কতি যুগে যুগে মানব-জীবনের শ্রেষ্ট প্রয়োজনকে দ্বীকার ক'রে 
নিয়েছিল এবং তাপই আগগঞ্তো এদেশে সর্বজনীন শিক্ষার অভিব্যক্তি হুয়েছিল। 
সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার অচ্ছেছা সম্পর্ক বিগ্যাযানঃ স্ৃতরাং প্রসঙ্গত সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু 
বল। প্রয়োজন । ভারত-সংস্কতি ভারতবধের যুপগত এক্যেপ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত । 
ভারতবর্ষের চিরদনই একমাত্র চেষ্ট। প্রভেদের মধ্যে গ্রঁক্য স্থাপন করা; নানা পথকে 
একই লক্ষ্যের অভিমুপা ক'রে দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নি:সংশয়রুপে অস্তএতরক্ষণে 
উপলব্ধি করা, বাইরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাকে বিনষ্ট ন! ক'রে তার 
অস্তত্রিহিত যোগকে অধিকার কর! । এই এককে প্রত্যক্ষ কনা এবং একা বিপ্তারের চেষ্টা 
কর।- এটার মধ্যেই আছে ভারতীয় নংস্কতির শ্বূপ । আরও প্রাঞ্তলতাবে বলতে 
গেলে, এঁক্যষূলক যে সভ্যতা মানবজ্রাতির চরম সভ্যত।, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরে বিচিত্র 
উপকরণে তারই ভিত্তি নির্মাণ ক'রে এসেছে । সেই ভিত্তির উপরই স্থাপিত হয়েছে 
ভারত-সংস্কতির অপরূপ মৌধ । সব কিছুকে স্বীকার ক’রে নিয়ে সব কিছুকে গ্রহণ ক'রে 
নিজের মূল ভাবটি বজায় রাখা এই সংস্কৃতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । এরই ভিতর দিয়ে 
অভিব্যক্ত হয়েছে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও ভারতীয় শিক্ষাদর্শ । এই সংস্কৃতির মূল 
মাটির ভিতরে । ইতিহাসের ভিতর দিয়ে আমর! যখন ভারত-সংস্কৃতির চিরস্তন ব্পটি 
উপলব্ধি করতে পারব তখনই এর নিগুঢ মহিমা কিছুটা ধারণ! করতে পারা যাবে। 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বছ জাতির বহু সংস্কৃতি দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে 
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উঠেছে । বহু মানবজাতির মিলনভূমি বলেই মানবতত সম্বন্ধে ভারতবালী এত লচেতন ৷ 
বহুফুগের নানা বিচিত্র সংস্কৃতির সম্মেলনে ও সমন্ধয়ে ভারতীয় দর্শন যেমন এনবর্ধলাভ 
করেছে এমন আর কোন দেশে হযে ওঠে নি। ভারতের সংস্কৃতি সমন্বয়ের সংস্কৃতি । 
“এই সংস্কৃতির বেদী ভারভচেতনা ৷ ইতিহাসের বিশাল প্রেক্ষাপটে এই সংস্কৃতি লমুজ্জল 
হয়ে আছে । কিন্তু আমাদের দর্তাগা, ভারত সন্তান ব'লে বারা গর্ববোধ ক'রে থাকেন, 
তাদের একটি বৃহত্তম অংশ আজ এই সংস্কতিভ্র্ট । শিক্ষ! ও লংস্কতির মধ্যে আজ তাই 
একটা তুস্তর ব্যবধান রচিত হয়েছে । এটা আমাদের পক্ষে শুভ কি অশুভ হয়েছে সেই 
বিতর্ক এখানে তুলব ন। । তবে এই ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্তালয়ের অনেক কিছু করণীয় আছে । 

এই বিছজ্জল সভায় দাড়িয়ে আমি আজ এই কথা মুক্তকণ্ঠে বলব যে, বিজ্ঞানী যদি 
তা দৃষ্টি দিয়ে দেখেন তাহলে তিনি দেখভে পাবেন ভারতবর্ষে যুগে যুগে সংস্কৃতির ক্ষপাস্ভর 
ঘটলেও এর মূল চিত্রটি বন্জায় আছে এবং এখানে মানুষ ও তার সংস্কৃতি সর্বদাই 
একটা চিরগতিশীল প্রক্রিমার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রে চলেছে । এতিহাসিকে 
কাছে মনে হবে, এই যৌগিক সংস্কতিই ভারত ইতিহাসের প্রকৃত ধাচ, এর আসল 
বনিয়াদ । সেই ইতিহাসের আংশিক অবলোকন-_ত্রাক্ষণ্য, বৌদ্ধ, অথবা জৈন-হিন্দুঃ 
মুললমান, খ্রীষ্টান, আর ব! দ্রাবিড়, রাজপুত অথবা মুঘল-_কোন ইতিহালই নয় । 
রামায়ণের মতই তাত ইতিহাস কাব্য ; উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম, আধ ও 
দ্রাহিড়, হিন্দু ও মুসলমান এবং স্ূসভ্য ও অরপ্যচারী মাহুষের মধে! পরমোব্কর্ধের অন্য 
একটি সহযোগিতার- কাব্য এবং এই কাহিনীই মনুস্কধর্ষের বৃহত্তর কাব্যের প্রতি দিক্‌ 
নির্দেশ করবে । ভারত ইতিহাসের সামগ্রিক ধার। থেকে আমর! যদি এখন সরে" 
দাড়াই তার অর্থ হবে ভারতের অতীত শু ভবিষ্যতের প্রতি, এমন কি মন্্রন্যধর্ষের প্রতি 
বিশ্বাস হারান । 

আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি £ প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ ও সংগঠন থেকে 
আন্তর্জাতিক হতে না পারলে কোন বিশ্ববিস্যালদ্মকে জাতীক্স বল! যান না। স্বতরাং 
প্রত্যেক ভারতীয় বিশ্ববিস্যালয়ের উচিত আস্তর্জাতিক মনোভাবের উৎকর্ষ সাধন করা 
এবং অসন্তান্ত সামাজিক সংস্কৃতি ও সামাজিক মান সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা অর্জন করা । 
তুলনামূলক ধর্ম, তুলনামূলক লাহিত্য* তুলনামূলক অর্থনীতি ও তুলনামূলক, দর্শন সম্পর্কে 
পঠন-পাঠনের সঙ্গে প্রত্যেক বিশ্ববিষ্ঞালয়ের উচিত তুলনামূলক সভ্যতানও পঠন-পাঠনের- 
ব্যবস্থা কর! । ভারতবর্ষ ও কাঁলাভ1, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিপ.আফ্তিকা প্রস্ভৃতি রাজ্জা- 
গুলির মধ্যে অধ্যাপক বিনিময় এবং এইসব দেশগুলির ্বাতকোতর ছাত্রদের ভ্রমণব্যয় - 
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নির্বাহী বৃত্তি প্রদান হার। আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য এবং ভারত ও পৃথিবীর অস্তান্ত অংশের 
সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন যেমন সহজভাবে হুতে পারবে তেমনটি কোন রাজনৈতিক প্রচার দ্বার! 
সিদ্ধ হবে না| ব্যক্তিগত প্রয়াস যেখানে ব্যর্থ হবে সেখানে ব্সাস্তবিশ্বাবিভ্ভালয় বোর্ড 
সহায়ক হতে পারবে । ইণ্ডিয়ান স্কাউট আালোসিরেসন ও ইণ্ডিয়ান ইনুখ লীগ সংগ্থাগুলি 
খুবই আকাছিক্ষত বন্ত, কিন্ত এইগুলি পৃথিবীর এ জাতীর সংস্থাগুলির অন্তু 
হওছা উচিত। 
অতীত ও বর্তমানের সমস্থ সাধনের যন্ত্রপে আমাদের বিশ্ববিষ্তালয়গুলিকে 
কিভাবে গড়ে তুলতে পারা যায় এবং আমাদের বিশ্ববিস্যালযগুলি একটি নতুন সমন্বিত 
সংস্কৃতি কিভাবে স্থডি করতে পারে এতক্ষণ আমি তা আলোচন। করেছি । এর ফলে 
প্রাচীন বিহার ও আশ্রম, প্রাচীন মক্রব ও মজলিসের আদর্শকে অতিক্রম কানে ভারত- 
প্রতিভা নবভাবে রূপাঝরিত হয়ে পবজনীন মনু্যাধর্ধের প্রিবেপীলঙ্গমে, সকল তীর্থের 
শ্রেষ্ঠ তীর্থে উত্তীর্ণ হবে । নেই দিনটি আর বেশী দুরে নয়। 
যে সব ধিশ্বলাগতিক আদর্শ ভবিষ্যতের শিক্ষাকে হ্ৃপদ্দান করছে তাদের বিষয়ে 
আলোচন। করলাম । আমাদের বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি আন তাদের সংস্থার ও পুনবিশ্তাস 
সাধন সম্পর্কে যে সব উপায় ব! পদ্ধতি রচন। করছে* এখন আমি সেই বিষয়ের গঠনমূলক 
আলোচপাম প্রবৃত্ত হব । সংক্ষিপ্ত এবং জ্ঞত পর্ধবেক্ষপের জন্য আমি তিন বা চারটি 
মুলগত বিষয়ের আলোচন! করব । 
একটি বিশ্ববিভালয়ের আদর্শ ও গাঠলজজ্ম 2 বিশ্ববিদ্ালয়গুলির মধ্যে 
অনুষ্ঠানগত ব! গঠনমূলক পার্থক্য থাকতে পারে । এক বা! একাধিক কেন্দ্রে এর অবস্থান 
হতে পারে, এর অধীনে একটি বা একাধিক কলেদ্র থাকতে পারে । এগুলি বিশদ 
আলোচনার বিষম কিন্তু মূল প্রশ্থটি হ'ল বিশ্ববিস্যাপগ্মের সঙ্গে এপস কলেজগুলিব সম্পর্ক । 
এই দিক থেকে বিবেচনা করলে কলেজ ও বিশ্ববিষ্যালয়ের প।রম্পরিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার 
মাত্রান্যাম্ী একটি বিশ্ববিগ্ালমের একাধিক চরিত্র থাকতে পারে _ঘথ।, অস্তভূ-ক্তিকান্ী, 
সন্মিলিত, একিক বা সাংশ্লেষিক । এই গ্রলঙ্গে একটি মাত্র ভৌগোলিক কেন্ত বা একটিমাত্র 
কলেজবিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি কিক (01$03:৮) বিশ্বব্দ্যালয় ব'লে অভিহিত 
করছি লা ॥ বে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিক ও শিক্ষাবাবদ্বার অধীনে এর অবিচ্ছেদ্য অংশ 
হিসাবে একাধিক কলেজ থাকবে তাকেই আমি একিক বিশ্ববিদ্যালয় বলব । পক্ষান্তরে 
যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলের্জওলি পৃথক সংস্থ! হওয়া সত্বেও একত্রে সংযুক্ত হয়ে একই 
লক্ষ্যে তাদের সঙ্গতি ব্যবহার ক'রে থাকে সেখানে আমর! বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংক্সপেবিক 
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( synthetic ) চত্রিত্র প্রত্যক্ষ করি । হ্টাভলার কমিশন এই জাতী বিশ্ববিদ্য।লয়ের 
স্থপারিশ করেছিলেন। আবার সম্মিলিত ( federal ) বিম্বিদ্যালয়ে স্বাধীন ও 
স্বশাসিত কলেজগুলি একত্র হুছে গ্রী বিশ্ববিদ্যালম্রের পরিচালন সংস্থা গঠল ক'রে থাকে। 
অবশেষে যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুধু অন্তকুপক্তিসাধন (91008186107) সে ক্ষেতে 
অন্তত ক্র কলেজগুলি পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে থাকতে পারে । এই ক্ষেত্রে অন্তত ক্র 
কলেব্রগুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়স্বণের মাত্র। অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজগুলিন 
প্রতিনিধিত্ব বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে; এই চাঙিটি শ্রেণীর মধ্যে একিক ও 
সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিঃসন্দেহে কঙডকগুলি স্থুবিধা আছে । সেইজন্য বর্তমানে 
ছোট ছোট যে সব নগর-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রুত উদ্ভব হচ্ছে সেগুলি এই প্রেপীছুটির মধ্যে 
শণা হতে ইচ্ছা] করে। কিন্তু তিনটি বৃহৎ প্রদেশে ( বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ) যে 
তিনটি বৃহৎ হিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান তাদের ইতিহাস প্রাচীন, এতিছৎ প্রাচীন, স্থতরাং 
তাদের গঠনতন্ত্রের আমল পরিব€ন ন) করলেও ক্ষতি নেই । 

বিশ্ববিদ্যালয়গুপিএ কাধকলাপের মধ্যে পার্থকা থাকতে পারে_ কোনটির উদ্দেশ্য 
পরীক্ষাগ্রহণ, কোনটির খ। ম্লাতকোত্তৰ পায়ে শিক্ষ প্রদান, কোনটি ব! বিজ্ঞানের অথবা 
প্রাযুক্তিক ( £৩০1০10০1০৪1০৪। ) গবেষণ।ত্র মদে] তার উদ্দেশ্য লীখাবদ্ধ রাখতে পানে । 
সাধারণত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাধ্কলাপের মধ্যে এই সবই সন্ত্রিবিষ্ট থাকতে পারে । 
কিন্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্রের সবল: প্র্থটি এই সবের থেকে আরও গতীর । 

রাষ্ট্রের সনদথলে স্থাপিত একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে আইনত গঠিত একটি 
যৌথ সংস্থা ব। প্রতিষ্ঠান ( corporation ) যার উপর উচ্চতর আতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে 
একোজনীীস্থ বিধিবিধান প্রণঘনের ক্ষমতা রাষ্টর কর্তৃক অপিত হয়ে থাকে । রাষ্ট্র সেজন্ত 
অবস্যই নিদিষ্ট আধিক সঙ্গতির ব্যবস্থা ক'রে থাকে যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় তার নিদি& 
কার্ধকলাপগুলি স্বভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়, মুখ্য কাধকলাপ শিক্ষা দেওয়া । 
ইহা। একটি স্ঞ্জনশীল কাজ? মৃতিগঠনকানী একটি শিল্প যার উপকরণ হ'ল মানবিক 
উপাদান । শিল্পা ও ধর্ম যেমন, শিক্ষাদানের কাজটিও ঠিক তেমনই একটি স্বাধীন 
পরিবেশের মধ্যে বিকশিত হয়ে থাকে । অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আকাভেমিক 
কাউন্সিল স্বাধীনভাবেই তাদের বৃত্তির অনুশীলন করবেন । কিন্ত শ্রিক্ষাসংক্রান্ত বিধি- 
বিধান প্রণয়নের জন্য রাষ্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর যে ক্ষমত। স্তণ্ড করেছে, সেই ক্ষমতা 
যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সেজ্রন্ত প্রতিনিধিমূলক একটি সাধারণ সভা ( general 
০০৪৮) থাকা দরকার । শিক্ষা ও অর্থসংক্রাস্ত সাধারণ কর্মপন্ব। এই সভা কর্তৃক 


বিশএবিদ্যাপকদুর ভুনিল |: অ্রহচজ্্রলাদ ১১৩ 


নিগ্নজ্তিত হবে এবং সবশেষে প্রশাসনিক কার্ধ পরিচালনার জন্য কাখনিবাহ) (crecutive) 
একটি সভ! থাকবে, যাকে একপ্রকার মস্্রিসভ! বল! যেতে পারে । 

'এই তিবিধ সভ। সম্পকে প্রথম প্রশ্ন হ’ল - গঠনতন্ত্র কি এক ব। একাধিক সংখ্যক 
হবে? এই যৌথ প্রতিষ্ঠানের সবোচ্চ ক্ষমত। একটিমাত্র সভার _ সিনেট অথব। কোট-এর 
উপর স্তম্ভ হবে. না একাধিক যৌথ সভার মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হবে? আরও 
পরিক্কারভাবে বলতে গেলে, এই তিনটি নন্ড- সিনেট, আাকাডেমিক কাউন্সিল এবং 
এপজিকিউটিন্ড কাউন্সিল অথবা সিশ্িকেট কি পৃথক পৃথক ভাবে তাদের কার্ধকলাপ 
লম্পন্র করবে । বিধিবদ্ধ এই সভা তিনটির ক্ষমতা ও এক্তিয়ার কি সমশ্রেণীভূক্ত ? 
অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার শুস্ক সবোচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি পরিচালক সভা, 
সিনেট থাকবে, আকাংডমিক কাউঙ্গিিল যার প্রতিনিবিস্থানীঘ এবং সিণ্ডিকেট যার 
একটি এগজিকিউটিভ কমিটি মাত্র ? দুই প্রকার গঠন্তঙ্রই সম্ভব এবং উপঘূক্ পরিবেশে 
দুটিই কাধকর হতে পারে 1 কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন্তগ্রেহ প্রকৃতি অন্থসারে এই 
সভা তিনটির গঠনে পার্থক্য থাকতে পারে । পৃথক লমপদ ভুত ও আইনদঙ্গত 
অধিকারলম্পন্জ সদ্য দ্বার। সাধিত একাধিক শাসনতঙ্গ যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান 
দেই ক্ষেত্র অ)াক1ডেমিক কাউন্সিলের গঠন প্রধানত যোগ্য হ্যক্রিদের নিয়ে হ ওম! উচিত, 
সিনেটে এমন সব প্রতিনিধি থাকবেন বহুবিধ অনন্বার্থের সঙ্গে বাদে ঘনিষ্ঠ লংযোগ 
আছে আর কর্ৎপনিষদ হবে দ্াস্িত্স্ম্পন্ধ একটি সজ্য এবং এইনুলির মধ্যে অবশ্যই 
থাকবে পারস্পরিক সংযোগ । কিন্ত গঠনত্স্্র যেখানে মাত্র একটি লেখানে কার্যকলাপের 
বিভিন্্রতা এবং সিনেটে ধোঁগিক চরিত্র থাকবে । প্ররুতপক্ষে আকাড়েমিক কাউন্সিল 
হবে সিনেটেরহ একটি আাক।ডেমিক কমিটি এবং কর্ণপরিষ্দ হবে এর অনুরূপ আর 
একটি কমিটি । একটি এঁকিক গঠনতন্ত্রের মধে] সেটাই হবে এদের যথার্থ চরিত্র, 
এমন কি যদি সেগুলি নির্ধারিত অথচ সীমিত এক্কিয্রাব্রসম্পন্র বিধিবদ্ধ সংস্থ। হয়। 

তারপর সরকারের সঙ্গে সম্বদ্ধের দিক দিয়েও বিশ্ববিস্তালয়ের গঠনতন্ত্র আছে। 
বিশ্ববিদ্যালয়কে সনদন্ারা সংরক্ষিত একটি যৌখপ্রতিষ্ঠান বল। হ’ক, অথবা একটি 
বিধিবদ্ধ আইন প্রশন্তনকারী পরিষদ বলা হু"ক, এর উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত 
থাকবেই । কিন্তু বিশ্ববিদ)ালয়ের আভ্যন্তরীণ আত্মকর্ডীত্বের (aUut০দ০দে7) উপর 
সরকার হস্তক্ষেপ করবেন না! । এইরকম হন্তক্ষেপ শুধু অবাঞ্ধনীয় নয়, নিন্দনীয় । 
কারণ এর ফলে বিস্বাবিণ)ালদের স্বাধিকার সংকুচিত হয় ও এর পক্ষে স্বাধীনভাবে এন 


নিজশ্ব শিক্ষানীতি পরিচালন করা অসম্ভব হযে উঠতে বাধ্য । সরকারী সনদের 
|. 


১১৪ শিক্ষণ 


কাঠামোর মধ্যে থেকে বশ্বনিদ্যালম্র তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করছে কি না, সরকার 
অবশ্যই সেট। দেখবেন ! 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ষপন্থাঘ সাধারণ পন্ধতিগুলি এর নিজন্ত আইনের ঘারাই নির্দিষ্ট 
হবে । প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ত একটি সামান্ততম বাহিক লরকারী অন্দ্দান থাকবে 
এবং এর পরিপূরক হিসাবে মাঝে মাঝে বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ অন্দানেন বাবস্থা 
অবশ্যই থাকবে । আইনে সরকারের পক্ষ থেকে হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা! থাকবে আব 
বিশ্ববিসালঘ্ের কাজের পধালোচ্না এবং এর আখথিক ব্যাপারে সাধারণভাবে তদারকি 
করান ক্ষমতা ত্রাষ্টের থাকবে । এছাড়া সিনেটে ও কর্ষপরিষদে সবকান্সেপ্র প্রতিনিধি 
থাকবে । আবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সং্কারসাধন অথব। এর নতুন বিধানাবলী প্রণরনের 
জন্তু এর সাধারণ শিক্ষাস্তক্রাস্ত অবস্থ। পন্বীক্ষার্থ সরকার স্ব সময়েই কমিশন নিবুক্ 
কর্মতে পারবেন । 

শিক্ষা! একটি স্থদূরপ্রলারী সামাজিক বিষদ্ম এবং শিক্ষার প্রকৃত মর্ম যার! বোঝেন 
সমাজের প্রতিনিধিস্থানী লে সব বাক্তির উপরেই এর পরিচালন! সর্বদা ন্যান্ত হু ওয়া 
উচিত । প্রাথমিক, মাদ্যমিক অথবা উচ্চতর শিক্ষার এইসব বিভিন্ন ধাপ ও শ্বরের 
সংগঠন আমার বিবেচনায় পৃথক অথচ পরম্পর সংযুক্ত পরিষদ ব। বোর্ডের উপর ন্তম্ত 
হওয়া উচিত । রাষ্ট্র একজন শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রতিনিধিমূলক একটি বোডে'র মাধামে 
এই সংস্কাণলি সাধারণভাবে নিম্স্িত করতে পারবেন । পরিশেষে প্রসঙ্গত ইহ! 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে বেসরকারীদের অর্থসংগ্রহের 
চেষ্টা নানাভাবেই কর] যেতে পারে এবং আঁঞকলিক উদ্লতিবিধানের জনত এরূপ 
অর্থসংগ্রছের প্রয়োজনীয়তা ও আছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের আথিক ব্যাপারে এই বৈশিষ্ট্যের 
উপর পাশ্চাত্য দেশে এখন বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়ে থাকে । শিক্ষাবিদ শর 
আশুতোষ সুখোপাধ্যাক্স তে। এই উপাল্পেই কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন কাজটি 
সুসম্পর্ন করেছিলেন । 

শাসনতাস্ত্রিক বিষয় থেকে আমি এইবার সাংস্কৃতিক বিষয়ের উলেখ করব | একটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কার্ধকলাপের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক অনন্বীকার্ধ । আগেই 
বলেছি সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ॥ সংস্কারমুক্ত উদান্র শিক্ষাপক্ষতি 
সম্পর্কে আমি প্রথমে সংক্ষি্তভাবে আলোচন! করব । জীবনীশক্তি, কাধক্ষমতা ও 
ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষনাধন-_ আধুনিক সংস্কৃতির এই হ'ল মূল কথা এবং এটাই একটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দায়িত্ব । 


পিশ্ববিদ্যালসের ভুমিকা : অঙেজ্রনাথ ১১৫ 


সংস্কারমুক্ উদার সংস্কৃতির সাঘারপ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচন! : প্রাকৃ- 
বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সংস্কারমুক্ত উদার শিক্ষা সম্পর্কে যে কোন পদ্ধতি অবলগগন কর। হ’ক 
না কেন তার মধো শারীরিক উতৎ্কধবিধান ব্যতীত এই কণ্সটি বিষয় স্বান পাবে, ঘথা- 
এজ্দ্রিক শিক্ষ। বিশেষভাবে হাত ও চোখের ; অস্থন বিদ্যা, প্রাকৃতিক দৃস্যাবলী আকা, 
কায়িক শিক্ষ।, বাস্মিত! বা সংগীতের অন্য কঙন্বনের উৎকর্ধসাধন ॥ ভাবাবিদিঃর ক্ষেত্রে 
এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অন্তত দুটি ভাষার স্থান থাকবে, যথা--ছাজের নিজস্ব মাতৃভাষ। 
এবং পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের অস্ত একটি ভাষ। ; আমাদের দেশের দাধারণ 
ছাত্রদের পক্ষে এই ভাষ! ইংরেজী হ’লেই চলবে আর অন্যদের পক্ষে একটি প্রাচীন 
(০l৪68i০31) ভাষ! যে ভাষার সঙ্গে তার সংস্কৃতি এত্হি সম্প ক্র । বস্তুপর্ষবেক্ষণ 
(objec! Study) শিক্ষার ক্ষেত প্রকৃতি ও বস্তবী ক্ষঞ্চের মাধ্যমে জ্রভবস্মর গঠন ও সাধারণ 
গুণাবলী সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে আর জআীবস্ত বন্য সম্পর্কে তাদের 
মূল গঠন ও কার্ধকলাপ জানতে হবে এবং মানুষ সম্পর্কে ভাব ইতিহাস, তার উতপতি 
ও আবাস সম্পর্কে ঘাসতীশ্র তথা অধিগত করতে হবে । নিয়ননিষ্ঠ। ও শৃঙ্খল! 
সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য যুক্তিবিদ্য। ও গণিতবিদ) অবশ্যই শ্রিক্ষণীয়, কারণ সর্বপ্রকার 
অভ্রান্ত ও নিম়মনিট জ্ঞানার্জনের চাবিকাঠি ইহাই । অবশেষে, স্বান্থ্যবিজ্ঞান ও 
পৌঁরবিজ্ঞান সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষাদান ও এই দুইটি নিষয়ে পরীক্ষ। গ্রহণের ব্যবস্থা 
থাকবে । এই ধরনের শিক্ষাই বিদ্যার্থীর মনে সাংস্কৃতিক চেতলান বনিয়াদ রচনা! কারে 
দেবে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়কেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে । বস্তত এই ক্ষেত্রে 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ণুলিপ যে একটি বিরাট ভূমিকা আছে তা বলাই বাল্য । 
মুরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই বিষয়ে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে । আমাদের দেশে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদ্গণ এই বিষয়ে যত সচেতন হযে 
উঠবেন, liberal education-এর রূপরেখা ততই ন্স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 
পরবর্তী দুরে অর্থাৎ ঘথার্থভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বে” শিক্ষার পাঠক্রমকে প্রধানত 
দুইটি শাখায় বিভক্ত করতে হবে, যথ! মানব সদ্বন্ধীয় (7089138561০), বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
বা প্রাকৃতিক (08000191191) কিন্ত এর কোন একটিকে বশ্রন ক’রে নয়। সমগ্রকৃতির 
পাঠক্রম, অথবা জ্ঞানের একাধিক শাখার মধ্যে প্রেণীবন্ধতাবে (৪7০৬৮) সমন্বয়সাধন 
করাই হু'ল আধুনিক শিক্ষ। ব। সংস্কৃতির পরিচায়ক । ছুই বা! তিনটি পাঠ্য বিষয় নিয়ে 
এই জাতীয় শ্রেণীবন্ছধ কর! যেতে পারে। শ্রেধীবন্ধ করার নীতি বা পদ্ধতি ইহাই এবং 
এর দ্বারাই বনিয়াদ বা ভিত্তি সুদৃঢ় হয় । শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও সামর্থ্যের উচ্চতর 


১১৩ শিপ 


ধাপের উপঘোগ বিশেষ ধরনের বিপযালমের (2০701550101) প্রয়োজন আছে । 
এর পরেই শ্রাতক ও ম্বাতকোত্তর শুনে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা হবে তার মূল উদ্দেশ্য হবে 
শিক্ষার্থীকে কোন একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ক'রে তোলা ৷ তছুপরি গবেষণা ও গবেহণ। 
জার! সবোচ্চ উপাধি (7০০৫০:৪:৩) লাভ করা । ইহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া । 
সংরক্ষণ বা পরিপ্রেরণ নঘ, সংস্কৃতির গঠনমূলক আবেদনই হু’ল আজকের দিনের একমাত্র 
লক্ষ্য । গঠনমূলক সংস্কৃতি অথবা গবেষণায় সক্রিয়তাবে যোগদান এবং জ্ঞানের সীমানার 
পত্রিবর্ধন ব্যতিরেকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই ঠিক যে ভাবে এর নির্ধারিত পাঠ্যবিষয় শিক্ষ। 
দেওয়া উচিত তা শিক্ষ। দিতে পানে ন! । 

জীবনীশক্তি, ক্ণগ্ষমত! ও ব্যক্তিত্বের উৎকধ বিধানের জন্য এটাই হবে আধুনিক 
সংস্কৃতির স্থচিস্তিত পদ্ধতি | ধাপে ক্কাপে বা পুরে শুরে এই পদ্দত্িকে সুসম্পূর্ণ ক'রে তুলতে 
হবে। আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক সংদ্বাগুলির মধো প্রাকৃ-বিশ্ববিদ্দ্যালয় ও 
বিশ্ববিদ্যালঘ শুনে যে ববির সহঙ্গাবের প্রয়োজন বিদ্যমান ত। এই সংক্ষিপ্ত আলোচন! 
থেকেই প্রতীঙ্নমান হবে৷ 

ভাবাবিভাগত প্রশ্ন ও কয়েকটি নিয়ামক ভথর £ প্রথমে ভাষাগত প্রশ্বের 
বিষন্টি আলোচনা করা যাক । জ্ঞানবিজ্ঞানের অঙুশীলনে সবচেয়ে বিশিষ্ট যে তথ্যটি 
আমাদের মনে রাথতে হবে সেটি হ'ল কোন একজন মান্তষের মানসিক যোগ্যতা; 
মে কতট। গ্রহণ করতে পারবে ব। ধারণ করতে পারবে । এই যাপকাঠিতেই তার 
ভাষাশিক্ষার সামর্থ্যের পরিমাপ হবে। হ্িতীয় কথা, মাতৃভাষ] ব্যতিরেকে অপর 
একটি ভাষার যধে; প্রবেশ করতে হ'লে সেই অপরিচিত ভাষ! যথেষ্ট পরিশ্রম ও বত্ব 
লহকারে আয়ত্ত করতে হবে; শুধু সেই ভাষার ব্যাকরপগত ব্যুৎপত্তিলাভ করলেই 
চলবে না, তার মশ্লানধাবন করুতে হবে এবং শিক্ষার্থীর চিন্তা ও মননের সঙ্গে সেই ভাষার 
একান্তিক পরিচয় সাধন ক'রে দিতে হবে । শিক্ষার বিশেষ ক'রে উচ্চ শিক্ষার সংগঠনের 
দায়িত্ব যাদের উপর দন্ত আছে সংস্কারমূক্ত চিত্তে তাঁদের এই বিষয়টি চিন্তা ক'রে অগ্রসর 
হতে হবে এবং ভাবাবিদ্‌ হওরার অন্ত শিক্ষার্থীর মনে যথাযথ প্রেরণার সঞ্চার করতে 
হবে । কিন্ত শুধু প্রেরণ! সঞ্চার করলেই হবে না, শিক্ষার্থীর সামনে সকল প্রকার স্থঘোঙ্গ- 
হ্থবিধা তুলে ধরতে হবে। এইগুলি বিচার-বিবেচন] না ক'রে কোন ভারতীম 
বিশ্ববিদ্যালয়ই সার্থকভাবে এই প্রশ্নটির মোকাবিল! করতে পারে না । ক্চাযাশিক্ষার 
উপরেই নির্ভর করে সম্পূর্ণতা ও সংস্কৃতির বধার্থ উজ্জীবন। 

বিদেশী ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করলেই চলবে না, যদি ন! সেই লব্ধ জ্ঞান 


শিশ্বদিগ্ালঘ়ের ভূমিক1 £ ব্রঙ্ছেশ্্রনাও ১১৭ 


আমাদের মানসিক উংকর্ণব্ণিনে প্রখু ক হয় । একটি বিদেশী ভাষা এমনতাবে অধিগত 
করতে হবে যাতে আমাদের সুটির ক্ষমত। বৃশ্ছিে পাশ, আ্ঞানানেবপ-ম্পরহা জাগ্রত হয়। 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গচলিতে ভাবাশিক্ষার আনোজনল কম, উপকরণ সামান্যই এবং . 
'্বাতকোতর শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বিষয়ে আগ্রহ নেই বললেই হয়। আমাদের 
বিশ্ববিদ্যালঘগুলি যখন এই ক্রটিমুক্ত হতে পারবে, কিংবা এই ব্যাধিমুক্ত হুতে পারবে, 
তখনই জ্ঞানের সক্রিমমূতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে । বিশ্ববিদ্ালঘের সামগ্রিক উন্নয়নের 
পথে এই বিষগ্রটি--এই ভাঘাবিদযাগ ত (18707015615 ) প্রশ্বাটি খুব বত্বের সঙ্গে বিবেচনা! 
করতে হবে । মনে রাপতে হবে, কক্ষবচ্ছ জ্ঞানাচ্গশীল ফলপ্রস্থ হ ওয়! দূরে থাক; বরৎ 
নিশ্ষলই ছয় । এই নিশ্ষলতাকে দূর করার অন্তই প্রত্যেক উচ্চশিক্ষার্থীর উচিত তার 
মাতৃভাষা ভিন্ন এক বা একাধিক বিদেশী ভাষ! আম্ত্ব কর! । এই দায়িতু প্রধানত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের । আতকোত্তর সুরে তুলনামূলক কলাবিদ্যার পঠন"পাঠন আমাদের দেশে 
খুব কম বিশ্ববিদ্যালঘেই আছে, কারণ ভাষাগত শিক্ষাদানের বাবস্ত! এপনও পর্যন্ত 
আশান্কযায়ী ছয়ে ওঠে লি। 

ইংরেজী ভাষার মর্যাদা মাধযম হিসাবে গাতৃভাব1$ সত্য বলতে কি 
আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে বিশ্ব-ভাষা বা আন্তর্ডাতিক ভাল। হিসাবে ইংরেজী 
ভাষার ঘধাদ1 কখনই ক্ষ হবে না । তেইজন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠকমে 
এই ভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়। হযেছে । কিন্ত সর্বসাধারণের হুন্য একটি সবভান্রতীয় 
ভাষার প্রহ্থের সমাধান আমর! আজ ও কারে উঠতে পারি নি। এইবার মৌপধিক শিক্ষার 
মাধ্যম ও পাঠ্য-পুস্তক পাঠের প্রশ্রটি ধরা যাক } এখানে মাতৃভাষাকেই অগ্রাধিকার 
দিতে হবে, যদি অবশ্য দেটা উপযুক্ত ব’লে বিবেচিত হয় । বাল্যকানে শিক্ষার্থীদের জন্য 
এইটিই স্বাভাবিক মাধ্যম হ ওয়া উচিত । আহি বিশ্বাল করি বিদ্যালয়ে কতকগুলি বিষয়ের, 
ঘেমন ভারতবর্ষের ইতিহাল, অর্থনীতি, ভূগোল ও প্রাথমিক বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের জন্য 
মাতৃভাব। ব্যবহ!র কর! উচিত ॥ লেই ভাষ। যেমন যেমন উদ্ভুততর হয়ে উঠবে তেমন 
তেমন কলেজেও ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তর্কশান্্র ও শিক্ষাবিজ্ঞান প্রভৃতি 
বিষয়গুলির পঠন-পাঠন মাতৃভাষার মাধ্যমেই হতে পারবে । কিন্ত যেলব বিদ্যানিকেন্ডনে 
কেবলমাত্র একটি মাতৃভাষার শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে সেই ক্ষেত্রেই এট! সম্ভব, অন্তর্থ! 
যেখানে বহু ভাষ! বিদ্যমান সেখানে শিক্ষার্থীকে অবন্তই মাধ্যম হিসাবে ইংন্েজী ভাষা 
অবলম্বন করতে হবে । প্রাথমিক অথব! নিয় মাধ্যমিক শ্ডরে অবশ্য শিশুর মাতৃভাষাকেই 
মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত । সবজনীন শ্বাদেশ্িকতান্ ভিত্তিতে একটি 


১১৮ শিক্ষ। 


সর্বজনীন মন ও চরিটের বিকাশ সাধনের অন্য সংখ্যাগরিষের ভাষাকেই শিক্ষায় বাহন 
হিলাবে গ্রহণ কর। ন্রাষ্্রের কতবা । 

এইবার আমি একটি বছ বিতকিত বিষল্প আলোচনা করছি । পরী ক্ষাপন্ধতি ও 
পাঠক্রমে ইংরেজী ভাষার প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত হুতে হবে । এই প্রসঙ্গে 
প্রধান যে কৎাটি মনে রাখতে ছবে সেটি এই : জ্ঞান অর্জনের উচ্চতর শবে ইংবেজী তাষ। 
না শিখে উপায় নাই ॥ পদার্থবিদ্যা, রসাহ্নবিদয|, স্থপতিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্য।-- এইসব 
বিষয়গুলি ধখার্থভাবে আয়ত্ত করতে হ’লে হিশ্ববিদ্য।লয়ে ইংরেজ্দী ভাষাকে গৌরবের প্বান 
দিতেই হবে । কিন্তু এর অথ এই নয় যে, আমর! আমাদের মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা ব! 
উপেক্ষা কলরব । ভবিষ্যতে ভাবতেন প্রধান প্রধান আঞ্চলিক ভাষাগুলি যখন উব্লততর হবে, 
তখন এইসব কঠিন বিষয়উলিও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা কর। আদে। অসম্ভব হবে না । 
কিন্ত তখনও আমরা] যেন ইংরেজ্জী ভাষাকে বাতিল বা খারিজ ক'রে না দিই । কারণ 
বহিবিশ্বের সঙ্গে জ্ঞানের বা ভাবের আদান-প্রদান এই ভাষা ভিয় অন্য কোন ভাহা হারা 
সম্ভব হবে না । আর ও একটি কথ! বলবার আছে । শিক্ষাত্র সকল শে মাতৃভাষার 
বনিপ্াদটা যদি দুঢ় হয় তাহলে বিদেশী অন্য কোনও তাহার মধ্যে প্রবেশ কর! অপেক্ষাক্কত 
সহজ হয় । আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ুগুলি যদি এই নীতির অনুসরণ ক'রে চলেন 
তাহলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে ভার প্রয়োজনীয় ল্রানার্জনের পথট। সুগম হবে । মলে রাখতে 
হবে, জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে ভাষাশিক্ষান্ন সঙ্গে সঙ্গে যদি ভাবশ্শিক্ষ। হয় এবং 
ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার সম জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হুম তবেই না তার সমস্ত জীবনের মধ্যে 
একটা যথার্থ” সামন্ত স্থাপিত হতে পাৱে । উচ্চশিক্ষার এটাই তে! মহত্তম উদ্দেঞ্ত । বিদ্যা 
এবং ব্যবহারের মধ্যে যদি ব1বধান রচিত হুস্ব ভবে সেই উদ্দেশ্য ব্যথ হয় । ইংয়েজী ভাষ! 
আমাদের শিক্ষার্থাদের ভীবনে আর কোন ভাবে ফলপ্রস্থ হ’ক বা না হ’ক, এই ব্যবধানের 
স্থষ্টি করে লি। কাজেই আমাদের দেশে শিক্ষান্ন মাধ্যম সম্পর্কে ঘার! চিস্ত। করবেন-__-তিনি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হ'ন বা! কলেজের অধ্যক্ষ কিংবা স্থদের প্রধান শিক্ষক হ'ন-- 
তারা যেন সব সময়ে এই কথাটি মনে রাখেন যে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের গভীর মিলন 
সংসাধিত না হলে বিদ্যা এবং ব্যবহার উতভ্তন্নে কখনও সুষ্ঠভাবে মিলিত হাতে পানে না । 

বৃত্তিগত ও আঞ্চলিক অভিযোজন 2 প্রযুক্তাবিভা সম্পর্কে একটি ভ্প £ 
সংস্কারমূত্ত উদার শিক্ষার এই পরিকল্পনায় মাছুষের সমগ্র প্রয়েোজ্জন মিটবে না । 
কারণ তার সমস্ত জীবনকে শৃর্খলাবন্ছধ করতে ইহ! ব্যর্থ হয়েছে । রাষ্ট্রেন্ব মত, 
আজকের দিনের বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরিধি জীবনের মতই স্ববৃহত্ জীবনের মতই 


বিশ্ববিগ্তালয়ের ভূমিক। £ ব্রজেজ্রন।থ ১১৯ 


এর বিস্তার । আনলাধারণেহ পক্ষে যে লব বিষ অত্যন্ত প্রয়োজন বিশ্ববিশ্যালমের 
সংগঠনের মধ্যে সেগুলিকে স্থান দিতে হবে। এইগুলির মধ্যে বৃত্তিগত বিষ্তা 
€ Vocational education ) এবং প্রযুক্তিবিদ্যা! ( technological education ) 
বিশেষভাবে উল্লেখ্য । পৃথিবীর সকল প্রাগ্রলর দেশে যেখানে শিক্ষ। নতুন রূপ পরিগ্রাহ 
করেছে, যেখানে জ্ঞান বিকিরপের মহাযজ্ঞ বসেছে” সেইসব দেশে এখন সাধারণ ও 
বিশেহ__-এই ভুই ধরনের শিক্ষার পাশাপাশি এই হুই বিদ্যার বিশেষ অনুশীলন চলেছে ॥ 
সুরোপের প্রতোকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন বৃত্তিগত ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে অগ্রসর 
ছাদে জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত ক’রে তৈরি করার আয়োব্জন চলেছে । উচ্চশিক্ষার 
ক্ষেত্রে নীতি-নিয়ম পরিচালনার সকল কর্তৃত্ব আমাদের হাতে নেই, এখনও রাষ্টনিদিষ্ট 
বাধা ছকেই আমর! দাগ। বুলিয়ে চলেছি, তাই বিদ্যা! ও ব্যবহারের মধ্যে সামঞ্চস্ত বিধান 
আজও সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে নি। শিক্ষিত অথব! উচ্চশিক্ষিতের হার এখন 
পূর্বাপেক্ষ। অনেক বেশী, স্বাতকোত্তর শিক্ষারও যথেষ্ট প্রদারল!ত ঘটেছে. তথাপি শিক্ষার 
ক্ষেত্রে বর্জমানকালে যে দুটি বিদ্যা সবচেয়ে প্রয়োজন তার আয়োজ্জন আমর! পধাপ্চভাবে 
ক'রে উঠতে পারি নি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়ে যাবার পর এদেশের 
উচ্চশিক্ষিত ও সবোচ্চ ডিগ্রীধারী ভারতীয় ঘুবক যথন জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হয় তখন 
তাদের অনেককেই অনেকক্ষেত্রে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হঘ্ন। এই ক্ষেত্রে এখন একটি 
বড় রকমের সংস্কার প্রয়োজন হছেছে ॥ পুকরুষাহক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে শিক্ষা! দিয়ে 
এনেছে তার ফলে কেবলমাত্র প্রশাসনিক কাজের উপযোগী বা অধ্যাপন। পেশার উপযোগী 
ক'রে খুবকদের তৈরি কর। হয়েছে । সেই গৌরব নিয়ে এখন থাকলে চলবে এ | ভীষণ 
বেকার সমস্যার লামনাসামনি দাড়িয়ে, সামাক্ষিক অর্থনীতির বৈষম্যের মধ্যে দাড়িয়ে এবং 
তার ফলে দেশের যুবসমাজেল মধ্যে বে চাঞ্চল্য দেখ! দিয়েছে তা বিবেচনা! কনে 
সম্যাগুলি আজ ধীর মন্তিষ্ষে গ্রহণ করতে হবে এবং উচ্চশিক্ষার ব্যাবছারিক দিক সম্পর্কে 
সচেতন হতে ছবে। 

সমস্যা যে একেবারে সমাধানের বাইরে তা নস্ব। কেতাবী শিক্ষার মূল্য ব! 
প্রয়োভ্রনীস্বতা কিছুমাত্র অস্বীকার না ক'রে ব্যাবছারিক শিক্ষার বিষয়টি আজ আমাদের 
গভীরভাবে অনুধাবন করতে হুবে। মধ্যবিত্তপ্রেণীর ক্রমবর্ধমান বেকার সমহ্কা, শিল্পে 
অনগ্রসরত। আত্ম এমনভাবে এই প্রশ্থটের সামনে আমাদের দাড় করিছেছে থে, বৃত্তিগত 
এবং প্রযুক্তিবিভার পাঠ এখন স্র।ভকোত্তর শুনে ছাত্রদের অবস্কই দিতে হবে; এজন্য নতুন 
ক'রে পাঠক্রম রচনা করতে হবে, নতুন শিক্ষকগোষ্ঠী তেরি করতে হবে । প্রচলিত শিক্ষার 


১২০ শিক্ষে! 


খশাচটি এইভাবে পরিবতিত ক'রে আমাদের ব্যাবহারিক দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে ছবে। 
আমাদের বিশ্ববিহ্যালঘশ্ুলিতে এই জ্ঞাতীয় সংস্বর অনিবাধ হয়ে উঠেছে। কিন্ত 
বিশ্ববিস্তালয়গ্ছলির তহবিল সীমিত এবং আধিক সঙ্গতির জন্য তাকে আজও 
রাষ্ট্রের দাক্ফিণোল উপর নির্ভর করতে হয় । অথচ অবস্থ। এমন স্তরে এসে দাড়িয়েছে 
এ বিষয়ে বিলম্ব কর! বা কালক্ষেপ করা কোনটাই আর সমীচীন নর । কিন্ত 
কেবলমাআ কারিগরী বা প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে তঙ্জ রচনা করলেই সমন্ঠার সমাধান 
হবে না । শ্রিক্ষাপংক্রাস্ত দৃষ্টিকোণ ও ব্যাবহারিক দৃষ্টিকোণ, এই দুইটিত্র লমস্বন্র সাধন 
করতে হুবে । একটি সামরিক অভিযানের জ্রন্য যেমন খু-টিলাটি পরিকল্পনার প্রয়োজন 
আছে এই বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য ঠিক তেমনইভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ছ্বে। 
দৃষ্টান্স্বর্ূপ, কারিগরী প্রতিষ্টান্গুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার মধ্যে রেখেও এগুলি 
ঘাতে শ্বাধীনভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে আমাদের সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
দেশের শিল্পপ্রতিষ্টানগুলির সঙ্গে এইগুলির সংযোগ থাকা বাঞ্ছনীয় । দৃরদৃষ্টিসহকারে 
আমরা যদি এই সম্পর্কে প্রতোকটি ধাপেন পরিকল্পনা রচনা না! করতে পারি ভালে 
কারিগরী শিক্ষার ক্ষোত্রি ও হিফলতা দেখা দেবে ঘেমন দিয়েছে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে । 

এদেশে ভড্লোক্ত শ্রেণীর যুবকদের মধ্যে কেতাবী শিক্ষাগ্রহণে যে রকম আগ্রহ 
পরিলক্ষিত হুম, শিল্পগত শিক্ষালাভ করতে ঠিক তেমনি আগ্রহ তাদের মধ্যে দেখা যায় 
ন! । এই ক্ষেত্ৰে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ দায়িত্ব আছে । এই জাতীয় শিক্ষার প্রতি 
আকৃষ্ট করবার ভন্ঠ নানাভাবে চেষ্টা করতে ছবে এবং এলন্ত নানারকম বৃত্তিন্ন ব্যবস্থা 
করতে হবে । প্রয়োজন হলে বিদেশে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে হাতেকলমে কান্ত শিখে 
আসার জন যথোপযুক্ত ভ্রযণব্যয়নির্বাহী বৃত্তির ( Travelling scholarship ) ব্যবস্থা 
করতে হবে । কারিগরী শিক্ষণ সাখকভাবে দে ওয়ার জন্ত নতুন নতুন ইযারত যত না 
দরকার তার চেয়ে বেশী দরকার প্রাক-কলেজ জীবনে ছাত্রদের শৃঙ্খপার বনিয়াদ তৈরি 
করা। ইন্সিয়কে প্রধর ক'রে তোলা, কাক্সিক শ্রমে আগ্রহী করা, শারীরিক শঙ্জিন্ন 
উৎকৰ্ষ বিধান করা,ব্যক্তিত্বকে বলিষ্ঠ ক'রে দেওর!-__এই সব বিবিধ শিক্ষার সাহায্যে যেদব 
ছাত্রের জীবনের বনিয়াদ তৈরি হবে, কারিগরী বা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদেরই 
প্রবেশাধিকার থাকবে । হুল-শিক্ষার স্তর থেকেই কেতাবী শিক্ষার পাশাপাশি বস্তরবোধ 
জাগান ও হ।তেক মী শিক্ষার (sense'training ও manual training) ব্যবস্থা! করতে 
হবে । বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাগ্রহণে যাদের সঙ্গতি ব। সাষখ্য থাকবে না তেমন 
ছাত্রদের বৃত্তিগত শিক্ষ! ব কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থান ক’রে দিতে হবে । 


পিশ্রবিদযালয়ের সীঘিক1 £ অ্রজেচ্ছনাণ ১২১ 


কারিগরী শিক্ষার ভিনটি শুর থাক! উচিত -প্রাবমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গর এবং সাধারণ শিক্ষার ভ্রিধারার সঙ্গে যথাক্রমে এদের সংযুক্তি সাধন করতে ছবে। 
কারিগরী শিক্ষার প্রাথমিক পধাসে কারখানার শ্রমিক, ক্ষেতমজুত্র ও যার! হাতের কাজে 
দক্ষ-_এদেরই শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে । অবশ্য এর আগে সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক 
সর অন্জলারে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে অথাৎ তাদের ন্যুনতম শিক্ষান্থ ( পঠন, 
লিখন ও পাটীগণিত ) শিক্ষিত করে তুলতে হবে । চৌদ্দ বচর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষা 
চলবে । কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীকে শিল্পপংক্রান্ত প্রক্রিয়। (industrial 
27955896৪ ) সম্পর্কে যথাযথভাবে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের 
কিছু পাঠও দিতে হবে, বিশেধ ক'লে প্রারুতিক বিজ্ঞান ও অন্কশাক্ম সম্পর্কে । এই স্তরে 
তার। পূর্ব থেকে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক শুরে শিক্ষণীগ্প বিদয়গুলি আয়ত্ত করার স্থবোগ 
থেকে যেন বঞ্চিত না হয় ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুনে কারিগরী শিক্ষ। স্বভাবতই উচ্চ পায়ের 
হবে এবং তধন তা রীতিমত প্রধুকিবিদ্যার শুরে উন্নীত হবে । বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ 
পাঠনকক্ষ অপেক্ষ। এর গবেষণ। বিভাগেই এর পঠন-পাঠন হওয়া বাঞ্চনীয়! অবে এই 
শিক্ষ! যথার্থভাবে দে ওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পৃথক প্রতিষ্ঠান _-টেকানালক্িক্যাল ইনটিটুযুট 
প্রয়োজন । বর্তমানে এই জাতী প্রতিষ্ঠান আমাদের দশে যতর্দেন ন! স্বাপিত হচ্ছে 
ততদিন পর্থস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বা পদার্থবিদ্যা গবেমপ। বিভাগেই এই আুরের 
শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিবিদ্য! শিক্ষ। দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এক্ন্ত অতিরিক্ত ব্যয়- 
বরাদ্দ ব্যতীত বিশেঘ পপ্রনে শ্িক্ষাপ্রঞ্। একদল বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের প্রয়োজন । 
আগামী দিনের ভারতবর্ষ যখন নতুন নতুন শিল্প ত্বার| সমৃদ্ধ হবে তপন কলা, বিজ্ঞান বা 
দর্শনের মত প্রযুক্তিবিদা| শিক্ষণের চাহিদ। বৃদ্ধি পাবে এবং স্ষ্ভালে তার ব্যবস্থা করার 
জস্ত ভাবতবর্ঘের প্রত্যেকটি প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালঘের এলাকার বহি ‘ত একটি ক'রে উপযুক্ত 
সাজসরঞ্জাম সহ ৫টকনোলজিক্যাল ইনপ্রিট্যট স্থাপন করতেই হবে । এইভাবে আমাদের 
দেশে উচ্চপিক্ষ। যখন এই ছুটি ধারার সাধারণ ও প্রবুক্তিবিদা।সূলক-_ প্রসার লাভ 
করবে তখনই বিদ্যার নঙ্ে বাবহারের» শিক্ষার সঙ্গে ভাবের, চিন্তার সঙ্গে কমের সমন্বয় 
সাধিত হতে পারবে । তখনই আমাদের দেশে যথার্থ অর্থনৈতিক উদ্তি সাধিত হবে ও 
ভারতীয় শিক্ষ জগতে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হবে । 

ভায়তভীম্ শিক্ষাদর্শ : শিক্ষালমন্যয় £ জীবনাদর্শ বোঝানই শিক্ষার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য নয়, আদর্শজীবন গড়ে তোলাই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য । শিক্ষার উদ্দেশষ্ট অস্ডিফের 
খোরাক জুগিয়ে শুধু ব্যাখ্যানপটু পণ্ডিত গড়ে তোলা নয়, এর উদ্দেশ্য সমাজের সকল 


১২২ শিক্ষা 


ক্ষেত্রে যথার্থ কণ্রবীপ মাধ গড়ে তোল।। আগেই বলেছি, শিক্ষার আদিম উৎস 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত!। এ দুন্নকম-_-এজ্বিঘ্স প্রত্যক্ষ ও অভীজ্ঞিক প্রত্যক্ষ; পাশ্চাত্য 
শিক্ষা! প্রথমচির পশ্ষপা ত+ ভারতীয় শিক্ষা ছ্বিতীয়টির | ' এই ভীষণ শিক্ষাসমন্ডার ফুলে 
ভারতীয় শিক্ষান্থ প্রকৃত তাৎপর্ধ সম্পর্কে কিছু আলোচন, আশ! করি, অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না। কারণ এই বিষয়ে অনেকের ধারণ! আজও খুব স্পষ্ট নয় । পাশ্চাত্য শিক্ষ। ও 
ভারতীয় শিক্ষায় মধ্যে যে মূলগত প্রভেদ বিদ্যমান সেই বিষয়ে অনেকের খ্যান-খারপানর 
মধ্যে অস্পপ্ততা আছে । 

ভারতীয় শিক্ষ। যান্ুধকে তার উত্তবস্থানেহ দিকে গতিশীল কানে দেয়; ভারতীয় 
শিক্ষার এমন কিছু শিক্ষিতব্য থাকতে পাত্রে না যার শভ্রস্ত বা যার ভার! সেই গতির 
বিপরীত আকর্ষণ শিক্ষার্থীর উপর প্রযুক্ত হুয়। এখন প্রশ্ন হ'ল এই যে, ভারতী 
প্রাচীন শিক্ষ। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাকে কতখানি আত্মস্বাৎ ক'রে নিতে পারে। 
যা এন্দিয় প্রত্যক্ষের এলাকার অন্তর্গত তাকে বাবহার বলে; ঘে পরমার্থ ভূমিতে 
অতীন্টিয় প্রত্যক্ষেণ প্রয়োগ হনব” তা সকল ব্যবহারের অতীত । স্থতরাং কেবল 
ব্যাবহার লিক্সেই যে পাশ্চাতা শিক্ষার গব তার সঙ্গে পর্মার্থনি্ ভারতীয় শিক্ষার অনু 
সংযোগ কেমন কারে ঘটতে পারে? 

ব্যবহারের ভ্বার। ব্যবহারকে নিন্নারুত করাকেই জীবন বলে । জ্রড়ত্ব নিরারুত 
করাকেই জীবত্ব বলে । আবার জীবন যখন ব্যবহার্য স্থুল পদ্বার্থসকলকে স্ক্ম মনের 
সস্ভোগার্থ নিযুক্ত কনে তখন স্ন্দ দ্বার! স্থল নিরাকৃত হতে থাকে ; তারপত্র যখন 
মানুষের স্বভাবে স্বন্ম ও সুন্্মতর নানারূপ বৃদ্ধির প্রকাশ হুয় এবং মন বুদ্ধির হার 
নিযস্িত হয়, নিজের '্বাতস্থা হারিয়ে ব্যবহাধ পদ্দার্থে পরিণত হয়, তখনও ব্যবহারই 
ব্যবহারকে নিরারুত করে । মাঙ্গবের আীবন এইভাবে স্থন্ম থেকে স্বন্তর ব্যবহারের 
দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং পদে পদে স্বুলতর ব্যবহার সুশ্বতন বাবহার দ্বারা নিরাক্বত 
হচ্ছে। ভারতীয় শিক্ষা সেই বনু প্রাচীন যুগ থেকে নিরাকরশ ব্যাপারের একটী সীম! 
খুজে পেয়েছিল _-ভারতীয় শিক্ষার প্রাচীন আচার্ধগণ সর্বব্যবহারের একট! সীমায় 
উপনীত হয়েছিলেন । ভারতীয় শিক্ষা বাবছারকে জয় করে ব্যবহারের অতীতে 
মাম্যকে পৌছিয়ে দেয় । স্তরাং পাশ্চাত্য শিক্ষ! যে বাবহারের বাত্যে চলাফেরা! করছে 
সে রাজ্যের সর্বত্রই ভারতীয় শিক্ষার গতিবিধি থাকতে পারে । এন্িয় প্রত্যক্ষের 
এলাকামধ্যে ভারতীয় শিক্ষা ও পাশ্চাতা শিক্ষ। একযোগে কাজ করতে পানে । 

ভারতবর্ষ একদা! নান। বিষ্যা নানা সিদ্ধি লাভ ক'রে, প্রকৃতির বিবিধাশক্তি ও রহশ্য 


বিশ্ববিগ্যালতের ভূমিক! 5 ব্রজ্জেন্দমাণ ১২৩ 


আয়ত্ত করেছিল এবং আধুনিক পাশ্চাত্যদের অপেক্ষ। অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল । 
তবে সাধারণ মন্থয্যজীবলের বাইরে লীলাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যদের বিগ্ভাবতাকে যে আজ 
আমরা অধিকতর ফলবতী দেখছি তার কারণ আধুনিক যুগে? অভিনব সমগ্রিগঠনসুলক 
জীবনকৌশল ॥ এইরকম দমডিখুলক ও সমষ্রিনিষ্ঠ জীবনকৌশলের ছার! ব্যহির চিন্ত! 
ও সাধনফলকে শমহির শিক্ষান্স ও প্রয়োজন সাধনে অদ্ভুতক্ষপে নিয়োব্সিত ও উপস্থিত 
করা যায় । ভারতীয় শিক্ষার মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সমন্বিত করবার বিষম্াটি আজও, 
আমাদের চিন্তায় সেইভাবে স্থ/ন পায় নি, ঠিক যেমনভাবে পাওয়া উচিত ছিল । 
বিজ্ঞানের মাধ্যমে এই সম দয় শুধু সম্ভব নয়, সার্ক হতে পারে । পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রতি ও প্রকৃতি আজ বিজ্ঞান দ্বার! যেভাবে নিক্ষপিত হয়েছে আমাদের দেশের শিক্ষা" 
সংস্কারের মধ্যে তার প্রতিফলন কোথায় ? স্যাডলার কমিশনের সামনে আমি এই 
প্রশ্নটি উপস্থাপিত করেছিলাম । ভারতীয় অথব। পাশ্চাত্য শিক্ষার উপএ কোন লেবেল 
এঁটে দেওদার পক্ষপাতী আমি নই এবং সেই কারণেই আমি পাশ্চাত্য শিক্ষাকে 
ভারতীয় শিক্ষাদর্শের সঙ্গে আর ভারতীয় শিক্ষাকে পাশ্চাত্য শ্রিক্ষাদর্শের সঙ্গে সমস্থিত বা 
অঙ্গীভূত করার পক্ষপাতী । আমি বিশ্বাস করি খে, ভানতীয সমাজ ও পাশ্চাত্য 
সমাজের প্রকৃতি ও ধাতু পথক+ কিন্ত আমাদের বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে এই 
পার্থকোর কথা হিসাবের মধ্যে এনে লাভ কি? আদান ও প্রদানের চরম গত ও ফল 
এক হয়ে যায় 1 অতএব নিজ্ঞ নিত আদর্শের প্রতিষ্টাভূমিতে দাড়িয়ে আমরা প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য শিক্ষ! স্ৰী তিনী তির ব1 পদ্ধতির সমন্বয়ের কথা অবশ্যই চিন্তা করব । সেই সঙ্গে 
ভারতীম ছাত্রের বিগ্যাঙ্গশীলন্কে প্রধানত ভারতীয় শিক্ষার্দশের ছারাই উদ্বহ করার 
কথাও চিন্তা করব । লমন্বয়ের স্বর্ণস্থত্র ইহাই । 

শিক্ষা ও সমাজ : সজন্থর-দৃষ্টি £ আমাদের দেশের বগ্তযাল শিক্ষাস্যন্তা ছাদের 
নিয়ে নয়, সমাজ নিয়ে । আমাদের সমস্য। এই যে ভারতীয় ছাত্রের বিস্তাশ্ীলন্কে 
ভারতীয় শিক্ষার প্রভাবে কেমন ক'রে সম্পূর্ণ প্রভাবান্িত কর। ঘাম্ব। এখন দেখ! যাক 
সমাজের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষা্র্শকে কিভাবে সঞ্চারিত করা যায় । সমাজে যদি ভারতীয় 
শিক্ষ। বা সংস্কৃতির প্রচার থাকে, তবে সরকারী বিশ্ববিস্যালয়ে পাশ্চাত্য বিস্যার অনুশীলন 
করলেও ছাত্রদের সম্পর্কে আশঙ্কার কারণ নেই, কিন্ত সমাজে যদি ভারতীয় শিক্ষা ও 
শিক্ষাদর্শের প্রচার ন! হয় তবে দেশের ছাত্রদিগকে ভ্রাতীয় বা! বেসরকারী বিশ্ব বিস্তালয়ে 
রেখে ভারতীয় শান্্াদি পড়ালেও ভারতীয় ভাবধার{ তাদের মধ্যে ঠিকভাবে সঞ্চারিত 
হয় ন! । শিক্ষাসমহ্তার ম:মাংল। খুজতে আমরা যে দেশের ছাত্রদল নিয়ে টানাটানি করি, 


১২৪ শিশ্ষ! 


এরই মধ্যে আমাদের অল্রদশিতাপ পরিচঘ পাও ঘায়। আপাতত ধ'রে নিতে হবে যে 
ছাত্রসাধারণকে সরকারী বিশ্ববিষ্ঠালয়েত্ই আশ্রয় নিতে হবে । সাধারণ ছাত্র অর্থকরী 
বিস্ঞারই প্রার্থী, কিন্ত তবু তার বিস্তাশীলনের মূলে ভারতীয় শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত কানে 
দিতে হ'লে বে সমযাজকক্ষে তাকে চাত্রজীবন যাপন করতে হয় সেখানে ভানততীয় শিক্ষায় 
আসন বিভাতে হবে। Hl 

শিক্ষাসমস্যা যে সমাজকে নিয়ে, ছাত্রদের নিয়ে নদ, একথ! বলার একট] গুঢ় তাৎপর্ষ 
আছে । আধুনিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিস্তাদান করবার সময় তাদেরকে পরীক্ষার্থী তৈরি 
করার ভাবটাই আমাদের মনে জ্ঞাগক্ধক থাকে, তাদের ভিতর দিয়ে আমরা যে একট! 
সমাজকে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করছি” এ কথ! বা এ ভাব মনে থাকে না । আধুনিক 
শিক্ষকতার মধাদা কি? সমাজকে শিক্ষ। দেবার মধাদা ধার আছে তিনিই ভারতীয় 
শিক্ষার প্রচারক হতে পারেন । আমাদের দেশে সে মধাদ! বড় সামান্ঠ মর্যাদা লঘ | আরও 
এক কথা, বিগ্তাদান ও শিক্ষাদান এক জিনিস নম্গ ॥ এখনকার গুলে যেমন ভাহা 
শেখান হয় এবং নান। বিষয়ের তথা বুঝিয়ে মত্ডিফ্ধের একরূপ উতকধবিখানে লহান্বতা করা 
হল্প তাকেই বিত্যাদান ব'লে আর বিশেষ রকমের আদর্শে সমঝদার মানুষ গড়ে দেওয়াকে 
শিক্ষাদান বলে । বিশ্য। (15517205728) ও শিক্ষ। (০ult৷ূUreৎ) সম্বন্ধে এইরকম একটা 
প্রভেদ আপাতত বুঝে বাখা দরকাত্ ॥ আমরা ৩ পর্যন্ত ঘত রকম শিক্ষানীতি 
(educational Policy) প্রবতিত করবার চেষ্টা করেছি তাতে বিষ্াদানহই লক্ষ্য 
করা হয়েছে, শিক্ষাদান লক্ষ্য করা হয় নি। 

ভারতীয় শিক্ষ!, ভারতীয় ইতিহাসের একটা অখণ্ডিত মৃতি দর্শন করবার অন্ত ঘোগ্য 
সময্বয় দৃষ্টি প্রয়োজন 1 রাজা রামমোহন রায় ছিলেন আধুনিক ভারতবর্ধে সমন্বরী চিন্তার 
প্রথম উদ্বোধক । সমন্বয় দৃষ্টি মস্তিষ্ক আলোড়ন ক'রে উদ্ভাবিত হয় না. ভারতীয় সনাতন 
আদর্শে মচদ্ঘত্বের বিশেষ স্বপরিশামের স্থঘলক্ূপে এই দৃষ্টিকে আমরা একদ। উদ্ভাসিত 
হতে প্রত্যক্ষ করেছি এবং বুঝেছি ঘে, এই সমন্বন্ব-দৃষ্টির বিকাশ ও প্রয়োগের ফলে সমস্ত 
দেশের সন্মুখে সমন্বয়ের পথ উন্মুক্ত হয়েছে । পাশ্চাত্যের সকল সভ্য দেশেই শিক্ষা- 
সংস্কারের ক্ষেত্রে একটা সমন্ষম্বের আসর গড়ে উঠেছে! আমরাই বা কেন পিছনে পড়ে 
থাকব? এই সময়ের যুগে একট! উদার সমবয়-দৃষি ভারতীয় শিক্ষার যমেরুদগুরূপে 
পরিগণিত হু ওক) উচিত । 

ভারতের জীবনাদর্শ জীবন দিয়ে গ্রহণ করতে পারলেই ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত 
হওয়! ঘায়, অন্যথা নৈব চ। সেই শিক্ষার মূলে আছে ভারতের চিরজ্তন সর্বশনীন 
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লক্ষ্য । লেই শিক্ষ। নিচ গৌপবে শিজেই প্রতিষ্ঠিভ । সে শিশ। জড় ও জীবেনু 
সঙ্গে সর্ববিধ ব্যবহারে একাত্মতা লঞ্চাদ ক'রে দেয় । শ্রে মতামতের দ্বার! 
মানুষের জীবন পড়ে দে ওয়! যায় না. বুশ্ধির আলোকে সমাজের অধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শে জীবন 
গড়ে দেওয়া] যায় ন! । শ্রেষ্ঠ জীবনের আলোকে সমাজে জীবন গড়তে হুস্ব । মান্য 
গড়বাহ শক্তি মাথা থেকে আসে না । সমাজকে ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত কর) মানে 
মানুষকে ভারতীম্ব শিক্ষাদর্শ হার। গ'ড়ে তোলা । প্রকৃত কথা এই যে সমাজে মাস্গুবের 
জীবনে, শিক্ষার মৃতি পরিগ্রহ কর। চাই । আমাদের বৈশ্ববিস্যালয়গুলি শিক্ষাসমন্ডান, 
বিষয়টি যদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তাহলেই ভারতী শিক্ষার পুনরায় 
( reorganisation ) ছটে ও | সম্ভব । 


বিশ্ববিভালয় ও ভারুণ্য 5 বিশ্ববিদ্যালয় মানব ধরে পীঠস্থান । এই মালবধর্জ 
আজকের যৌবনধর্ধ । অসগ্তবের স্বপ্ন যার! দেখে থাকে, যে সব তরুণকে আমার সম্দুথে 
এখন শ্বাতকেএ বেশে দণ্ডাম্মান দেখছি তারাই তো মানবর্ধনের প্রচারক । এই 
যুবকদের লমাব€ন লতাগ্ু আনি আমার শেষ বকব্য রাখছি । সকল সত্যশিক্ষাল মূল 
ভিত্তি হ’ল জীবনাচপণ ( conduct of life )-গীভায় একেই বল! হয়েছে স্বধহ । 
পৃথিবীর সর্বত্রই আজ তাক্ুপোর প্রভাব । আমি মানব্ধণে বিশ্বাস একজন শিক্ষক, 
আমি তাই তারুণ্যের জঘুগান করছি । এর হারাই আজ পৃথিবীর নব-রূপাস্তর সাধিত 
হতে চলেছে ॥ বিশ্ববিস্যালয় এই তারুশোরই হ্বর্ণবেদী রচন! করবে । জীবনের পুজাই 
ছ’ল ভারুপ্যের ধর্ম । বিশ্ববিষ্ঠালম়কে সেই ধরণের ধারক ও বাহক হতে হবে । 

আবনদেবতার পুজার ক্রন্ত তারশ্যকেই আজ তার প্রাণের প্রদীপ জ্বালাতে হবে । 
স্থাপত্যবিদ্ভার যদি সপ্তপ্রদীপ থাকে, তারুণ্যের আছে পঞ্চপ্রদীপ-_-এই পঞ্চপ্রদীপ 
দিদ্বেই,হবে তার উপাসন।, হবে তার আর্তি । 

প্রথম প্রদীপ হ’ল বন্ধর বিধান থেকে মুক্তি । তারুণ্য এখনও বস্তর শৃঙ্খলে বাধা 
গাড়ে নি। মুক্ত হওয়ার তুঃসাহপ তারুণোর মধ্যে আছে--লে শৃঙ্খলমুক্ত চিয়স্তন 
গ্রমোঘিউপ । 

দ্বিতীয় প্রদীপ হ’ল এর বীরত্ব, এর মহৎ সংব্দেনম্মলতা) । তার দুই চোখে বিস্ময়ের 
অঞ্জন মাখান। সেই বিশ্মিত ও বিমুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে এযাডামের মতই লে সর্বদা নিরীক্ষণ 
করছে তার চারদিকের এই প্রকাশ্য ও পরিবর্তনশীল পৃথিবী । জীবনের শুভ্র, বিশুত্ধ 
আঅগ্রিশিখা তারুণ্যের বেদীমূলেই তীব্রভাবে প্রজ্জলিত থাকে । 


১২৬ শিক্ষা 


ততীয় প্রদীপ তার স্জন্ক্ষমতা, ভাব নিজন্ব পৃথিবীকে নিজন্ব ধ্যানের দ্বার আমাদের 
দৃষ্টিগোচর করার ক্ষমতা ৷ তারুণ্য কল্পনা করতে জানে, সৃষ্টি করতে সক্ষম । এই হ'ল 
তার ইন্দ্রজাল | তাক্ষশ্যই প্রক্কৃতপক্ষে বিশ্ব-নিত্াতা এবং যে-কোন উপাদান দিয়েই লে 
এই নি্খাশকার্ধ সমাধা করতে পারে ॥ এই ক্ষেত্রে সে বিস্বকার চেয়েও শ্রেষ্ঠ । সে 
জালে কেমন ক'রে ইতর খাতুকে বিশুদ্ধ স্বণে পরিণত করতে হুশ, বিষকে অমৃতে । 

এর চতুর্থ প্রদীপ অপন্ালেয় আশাবাদ: এর আশা ও আকাজক্। এবং আনন্দ ও 
লংগীতের চিরন্তন উৎস । একটি স্বন্দর জিনিষ যেমন শাশ্বত আনন্দের ভোতক, তাক্শাও 
ঠিক ভাই । আপলোর বীশার মত তার আছে অফুরন্ত সংগীত ও স্বরের ভাগার । 
সে ছরারোহ গিরিশুত্গ আরোহণ করেছে, ডুব দিয়েছে অতল সমুদ্রে, অতিক্রম করেছে 
অন্ধকারাচ্ছদ্র আফ্রিকা, পৌছেছে মেরু প্রদেশে, দুর্গমের পথে শ্লিরস্তর চলেছে তার 
অভিযান । 

আর পঞ্চম প্রদীপ যে প্রদীপ দিয়ে ভাকশ্যের শেষ আরতি কর! হুয় তা হ'ল তার 
অবিনশ্বরতা । জীবনকে সে তার হাতের মুঠোর মধ্যে ধারণ করে, মৃত্যু তার কাছ থেকে 
শত হত দুলে অবস্থান করে_-তাই তো আত্মোৎ্সর্গ করতে কখনও দ্বিধ! করে না। 
তারুশ্য চির মৃত্যু্ডয়ী ! 

এই পঞ্চ প্রদীপ একটি কেন্দ্রীয় আলোক বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয় । এ আলোক 
কিন্ত সামান্য আলোক নয় --মঘলোক ছাড়িয়ে বিরাজিত যে নির্মল আকাশ আমাদের 
এই সীমিত অস্তিত্বকে পপ্রিবেষ্টন ক'রে আছে, আচ্ছাদন ক'রে আছে। সেইখানে ই উজ্জল- 
ভাবে দীপ্যমান এই আলোক । লেই আলোর বন্যায় তারুণ্য নিত্য অভিসিক্ত, নিত্য 
সপ্তীবিত । 

হে আমার তরুণ বন্ধুগণ ! তরুপের কাছ থেকেই আমি শ্রবণ করেছি তারুণেযর এই 
সংগীত। আমার জীবনের এই অপরাহ্ন বেলায় তোমাদের কাছে আমি তা-ই উচ্চারণ 
করলাম । তোমাদের পরে যার! আসবে তাদের কাছে তোমরাও যেন এই সংগীত 
এইভাবে উচ্চারণ করতে পার । এই সুপ্রাচীন পৃথিবীর নামে, আমি বিশ্বের সমত 
তরুশকে অভিবাদন করি ॥১ 


১১ ১৯২৬ সালের ১৭ আগস্ট বোম্বাই বিশ্ববিচ্তীলম্গেষ সমাবর্তন সভায় প্রদত্ত ভাষণ । আজ 
পর্ঘন্ত আচার্য ভ্রজেম্রনাথ শীলের এই ভাষপটি কোন পত্র-পত্রিকাত্স প্রকাশিত হয় লি। ভাষণটি 
বোস্বাই বিশ্ববিদ্যালদ্েত বর্তমান উপাচার্ধের সৌজন্ছে প্রাপ্ত ।- অন্ুবাপক 


‘জিজ্ঞাসা’ নতুন প্রয়াস £ প্বল মুলোর নিবন্ধ সাহিত্য 


বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা 


জিজ্ঞাসা” প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য, মান্বিকী বিত্তামূলক যাবতীয় 
বিবয়ের ওপর বিশিষ্ট লেখকদের রচনা পাঠকসমাজের কাছে স্বলভে পৌঁছে দেওয়া ॥ 
এই উদ্দেস্টে 'জিক্ঞাসা” বিচিত্র বিস্যা গ্রন্থষালা প্রকাশে ব্রতী হয়েছে৷ গ্রাহক- 
সদশ্ত ভিত্তিতেও উক্ত গ্রন্থযালা বিপশনের ব্যবস্থা ‘জিজ্ঞাস!’ গ্রহণ করেছে । 


গ্রাহক-সদশ্ত হওয়ার নিয়মাবলী 
ক্৯ যে-কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা” প্রকাশিত «বিচিত্র বিদ্যা গ্রস্থমালা' সংগ্রহের জন 
এককালীন দশ টাক! দিয়ে গ্রাহক-সদন্ত হতে পারেন ; উক্ত অর্থ প্রত্যর্পণযোগ্য নয় 
শ গ্রাহক-সদ ্ডগণ গ্রস্থযালা'র অস্তর্ুক ঘে-কোন বই কিনতে পারেন, সব বই কেনা 
আবশ্যিক নয় । 
* জদশ্গণ গ্রন্থমালার অন্তঙ্ুক বাংলা এবং অঙ্ুর্ূপ গ্রশ্থমালাম প্রকাশিত ইংরেজি, 
উম্ম ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের ওপর ২৫% কমিশন পাবেন । 


সদক্চগণ “জিজ্ঞাস।" প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের ওপর ১৫% কমিশন পাবেন । 

গত উভদ্মক্ষেত্রেই বই কেনার সময় সদস্চপত্র দেখাতে হবে । 

বিশেষ উপহার : কোন গ্রাহক-সদশ্ একবছরে ১০০ টাকার বেশী বই কিনলে 
‘জিজ্ঞাস!’ প্রকাশিত এক বা একাধিক বই উপহাহদ্বক্ষপ পাবেন । 

% সদশ্তপত্র হারিয়ে গেলে পুন্ঃসংগ্রহের কালে একটাক! দিয়ে নতুন পত্র নিতে হবে। 
গজ ডাকযোগে বই পেতে হলে ডাকমাশুল দিতে হবে । পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে 
সদল্য-সংখ্যা উল্লেখ্য । 


 যোগাঘোগ কেন্দ্র: “জিজ্ঞাস। প্রকাশন বিভাগ, ১এ কলেজ রো, কলি-৯, 
ফোন £ ৩৪৫-৫৬৭৪ 


১৪, 
১৫, 


বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমাল। 
প্রকাশিত ও সত্বর প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ 


সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস £ হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যা 
ইশ্ব্-সন্ধানে £ প্রবাসজীবন চৌধুরী 

বাঙালীর নৃতাত্বিক পাঁরিচয়। : অতুল স্থর 

রামকথার প্রাকৃ-ইতিহাল : ম্বকুমার সেন 
অর্থনীতির পথে : ভবতোষ দত্ত 
বিজ্ঞান দর্শন ও ঘন : প্রিণ্ুদাবঞ্জন রায় 


কলিকাতায় বিস্যালাগর £ রাধারমণ মিত্র 
উপসর্গের অথবিচার্ : দ্বিজেজ্জনাথ ঠাকুর 


ভারতে মুলখনের বাজার £ অতুল স্তর 

ব্যাকরণের ইতিহাস £ বিজ্লবিহারী ভট্টাচাষ 
্বপ্পলোক ও দেবখসভাযত। £ রাজঙ্জেশ্বপ মিত্র 

ভারতীয় দশন £ হেবুণ্মস বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাংলা মুদ্রপের ছুশে। বছর অতুল সমর 

ভারতে ইতিহাস রচনার প্রণালী £ রমেশচন্দ্র মজুমদার 
শব্দের জগত : পাবতীচহশ ভট্টাচাখ 


প্রিয়রজল সেনের কয়েকখ।নি বিশ এদদ্ব 


সাহিত্য প্রসঙ্গ প্রিদ্রঞ্ন লেন ৪-০০ 
বাশক্তটের আত্মকথা _ প্রিয়রঙ্গন সেন ৭০৫০ 

( পত্ডিত ছরপ্রসাদ ছ্িবেদির রচনার অনুবাদ ) 
্রীবদলীলা_ _প্রিয়রঞন লেন ১০০০৬ 


Gandhiji—Priya 1২8 0)8) Sen 1°00 
পান্ধী ও সবোদয় সাহিত্য, গ্ররামক্ফণ, বিবেকানন্দ, $।অরবিদ্দ 
ফ্গাতীয় ভাবোম্মেহক গ্রন্থের অপূব সংগ্রহের প্রাপ্রিস্থ।ন 


স্বোদয় বুক স্টল, হা ওড। স্টেশন 





‘শিক্ষা’ পঠ্রিক! 
সমাচার-পত্র পজীকরণ অধিনিয়ম অনুসারে বাৰিক বিবরণ 


প্রঙ্গাশন্বল £: ১এ কলেজ রো, কলিকাতা -১ 
প্রকাশের কাল 2 মালিক 

মুদ্ক : অন্রিতনুযার বট 

লাতীয়তা £ ভারতীয় 

ঠিকান। £ ২৭ ৩ সি, ঠর্রিঘোষ স্মীট, কলিকাতা -* 
প্রকাশকের নাম: শ্রাঅজিতবুমাপ বঙ্গ 

জাতীয়তা £ ভারতীয় 

ঠিকানা £ *৭.৩ বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাত-৬ 
সম্পাদকের নাম £ শ্তিপুরাশহ্তএ সেন শাম্মী 
জাতীয়তা $ ভারতী 

ঠিকানা £হ ৩৬, ইউরোপীয়ান আঁলাইলাম লেন, কলিকাতা-১৬ 
স্বত্বাধিকারী £ ভ্রীশাস্তিরতন দাস 


জাতীয়তা : ভারতীয় 
ঠিকানা £ ১৪৭, পি. কে গুহ রোড, বিক্রমপুর পল্লী, কলিকাতা-২৮ 


আমি গ্রঅঙ্জিতকুমার বহু, এতদ্বারা ঘোষণ। করিতেছি থে উপরোক্ত তথ্য আমার 
সরান ও বিশ্বীস যতে ল্য । শ্বা: ট্রাঅভ্িত কুমার বন্ধ 


এ এ 


হিরন চি মারা | ৪২ 

১৩৮৪ কাতিক-ইচত্র ॥ এনেছি নং ডব্লিউ, বি./ই. সি-১০২৯ আনু ৩ন/২ ৭০২১/১৩৮৩, 
বন্ধিম ও শরৎ-সাহিত্য বিচার 
বদ্ধিঘচন্ত | ' অক্ষদ্রকুমার দতগুগ/ভ, Cl দন্ত 


বির! ৪ মণি বাশি 
বঞিনচুতর:9-বজদরশ ॥ ৪. অমিত্ৰন্থদন তট্রাচাখ a 
বুলু ওঁ বাঙাজীর মনন সাধা ॥ অতীনারীয়প,ভ্রাশ * * 














শরৎ? : ‘পুন্থিচার-॥ ॥ ড. অক্ুণকুমার সখোপাখ্যা্ ৃ 

শনপং- সন্দ্শন” ॥ ভ্ভ জীবেঞ্ সিংহএ।য় ৬৯৬: 
3 

বাংলা ভাষা বিষয়ক গ্রন্থ " 

বাঙ্গলা ভাষা! -প্রনঙ্গে ॥ ড. স্ুনীতকুমার চট্রোপাখ্যাঘ 

বাগর্থ ॥ ড. বিজল্বিহীলী ভট্টাচাখ bs 


বাংলা ভাহা 12 পাহতী'চরণ ভট্রাচাধ 
ভাঁষাঠবিজ্ঞান প্ররিচা ॥ ড. স্ূলুনার বিশ্বাল 
বাংলা ছন্দ-বিষরক গ্রন্থ 

ছম্্র-পন্সিক্রম] ৫8 21বাপচন্্র সেন 
ছন্দ-জিজ্ঞান। ॥ প্রবোপচজ সেল রি 
চখাগীতির ছন্দ-পণ্ণচয় | ড. নালন সেন. 
বাংলা ছন্দ-দমীক্ষ| ॥ গাবেদপ। পরিষদ (ক.খি:) 


সাহিত-সমালোচন! বিষয়ক গ্রন্থ 


কাৰ্যপৱিনিতে, 1. যতী ক্ষনাথ সেনগুপ মন 
কাব্যবানীন* ত. ভবতোষ দত Ee 
বাংল। সাহিত্যের নরনারী ৪... প্রেমখনাথ বি 

সমালোচনা সধন্যন ॥ ভ. ক্ছবোধচ্ পালিত ১ ৃ 
পাঁহিত্যদমীলোচনা! ॥ কুমার বন্দ্যোপাখারি ন্বাৱকগ্ৰন্ I 
বাজ] লোকনাট্য সমীক্ষ। 1 ভ, সোৌরীশক্ষু উর ০ 
45০. % জিজ্ঞাসা ॥ : প্রকাশন বিভাগ :' ২৪ কলেজ রো? কলিকাড়, 3 


সূহ্ুক. ও প্রকাশক শ্রীঅচিতকুমার বন্ধ ' কর্তৃক ২, চৰ মিল সাইন 
সুলীল শ্ৰিণ্টাস “হইতে মুদ্রিত 9 ১এ, কলেজ রে) কলিকাত!-> হইতে প্রকাশিত ।' 
মূল্য £ ৪ ৫৬৬ 









